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Note of In-Charge

BRAC’s Skills Development Programme has 
taken this initiative to understand how skills 
development interventions has changed the 
lives of people, especially young women in 
non-traditional occupations, persons with 
disabilities, transgender people and other 
marginalised youth. It is important to look at 
labour market interventions such as skills 
development with an inclusion lens; in order 
to understand specific challenges that are 
faced by people who lack access to such 
services. This photo-narrative will help us to 
look into the realities of these marginalised 
people supported with skills training and 
plan interventions accordingly.

Tasmiah Tabassum Rahman
Head of Strategy and Business
Development (Current in-Charge)
Skills Development Programme, BRAC

ইন-চাজর্  এর েনাট

দ�তা উ�য়ন কাযর্�ম�েলা সাধারণ মানুেষর 
জীবেন, িবেশষ কের সমােজ িপিছেয় পড়া 
তর�ণ-তর�ণী, েযমন- �িতব�ী ব্যি�, �া�েজ�ার 
ব্যি� ও অ�চিলত েপশার নারীেদর জীবেন কীভােব 
পিরবতর্ ন এেনেছ তা অনুধাবেনর জন্য দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচ এই উেদ্যাগ� �হণ কেরেছ। �ম বাজােরর 
িবিভ� কাযর্�ম এবং দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ�েলা 
েকন এক� বড় জনেগা�র মানুেষর জন্য �েবশগম্য 
হে� না এবং এে�ে� সুিন�দ�� �িতব�কতা�েলা কী 
তা খুঁেজ েবর করা জর�ির। এই ফেটা-ন্যাের�ভ� 
আমােদর দ�তা �িশ�েণর সােথ স�ৃ� 
সুিবধাবি�ত মানুেষর ৈদনি�ন জীবেনর 
বা�বতা�েলা গভীরভােব উপলি� করেত ও েসই 
লে�্য কাজ করেত সহায়তা করেব। 

তাসিময়া তাবাসসুম রহমান
েহড অব �্যা�িজ অ্যা� িবজেনস
েডেভলপেম� (কাের� ইন-চাজর্ )
দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ, �্যাক



BRAC Skills Development Programme

BRAC Skills Development Programme started its journey in 
2012 with an aim to create an inclusive and sustainable 
economic development for the disadvantaged and 
marginalized youth in addition to creating decent employment 
opportunities. Through two approaches; apprenticeship and 
classroom-based model, learners are provided with trade 
based skills training with additional training on soft skills and 
foundational skills - Bengali, English, mathematics and digital 
literacy. In the informal economy, BRAC Skills Development 
Programme mainly works with young people aged 14-18 years 
old and trains them in different trades such as tailoring and 
dress making (male/female), mobile phone servicing, 
refrigerater and air-conditioner repairing, beauty salon, wood 
furniture designing etc. BRAC Institute of Skills Development 
(BISD) provides training to youth who are 18 years of age and 
above and help them find a job within the country or overseas. 
BRAC Skills Development Programme always prioritize 
inclusion of most disadvantaged and marginalized women, 
people with disabilities, and transgender people into the 
programme so that they can realize their potential to contribute 
in their families, society and to the national economy.

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ 
�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ ২০১২ সােল সুিবধাবি�ত এবং �াি�ক 
তর�ণ-তর�ণীেদর জন্য সবর্ব্যাপী এবং দীঘর্�ায়ী আ�থ�ক উ�য়ন সৃ�, এবং 
তােদর উপযু� কমর্সং�ােনর সুেযাগ ৈতিরর উে�শ্য িনেয় যা�া �র� কের। 
এই কমর্সূিচর আওতায় িশ�ানিবশ এবং ে�ণীক�-িভি�ক মেডল- এই দইু 
প�িতেত িশ�াথী� েদরেক বৃি�মূলক বা কমর্মূখী �িশ�ণ েদয়া হয়। 
পাশাপািশ সফট ি�লস এবং ফাউে�শনাল ি�লস– েযমন বাংলা, ইংেরিজ, 
গিণত এবং িডিজটাল মাধ্যম ব্যাবহােরর িশ�া ইত্যািদ িবষেয়ও �িশ�ণ 
েদয়া হয়। অ�ািত�ািনক খােত, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ ১৪-১৮ বছর 
বয়সী িকেশার-িকেশারী এবং তর�ণ-তর�ণীেদর িবিভ� িবষয় েযমন 
েটইলিরং অ্যা� ে�স েমিকং (পুর�ষ/নারী), েমাবাইলেফান সা�ভ�িসং, ি�জ 
এবং এয়ার-কি�শনার িরেপয়ািরং, িবউ� েসলুন, উড ফা�ন�চার িডজাইিনং 
ইত্যািদেত �িশ�ণ িদেয় থােক। �্যাক ই���উট অফ ি�লস 
েডেভলপেম� (িবআইএসিড) মূলত ১৮ বছর বা তােরাও অিধক বয়সী 
িকেশার-িকেশারী এবং তর�ণ-তর�ণীেদর �িশ�ণ িদেয় েদেশর অভ্য�ের 
অথবা েদেশর বাইের কমর্সং�ােনর সুেযাগ ৈতিরেত সহায়তা কের থােক। 
�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ তােদর কােজর মাধ্যেম �াি�ক এবং 
সুিবধাবি�ত নারী, �িতব�ী ব্যি� এবং �া�েজ�ার ব্যি�েদর সেবর্া� 
অ�ািধকার িদেয় থােক, যােত তারা তােদর পিরবার, সমাজ এবং েদেশর 
অথর্নীিতেত িনেজেদর অবদান রাখার স�াবনা� উপলি� করেত পাের।

BRAC James P Grant School of
Public Health, BRAC University
Since its initiation in 2004, the BRAC James P Grant School of 
Public Health (JPGSPH), BRAC University has been dedicated 
to tackling the pressing public health needs of Bangladesh, 
through four key approaches, namely – Education, Training, 
Research and Advocacy. The institute focuses on innovative, 
experiential and immersive research methods , to understand 
public health challenges faced by different communities and 
the various complexities involved in addressing these 
challenges, proposing effective solutions and contributing to 
creating improved policies and programmes.

Partnered with the internationally renowned health research 
institute iccdr,b and the world’s largest NGO BRAC, BRAC 
JPGSPH categorizes its projects under five Centers of 
Excellence:

• Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights
• Health Systems and Universal Health Coverage
• Urban Equity and Health
• Science of Implementation and Scale-up
• Non-communicable Diseases and Nutrition

The Centre for Gender, Sexual and Reproductive Health and 
Rights (CGSRHR), established in 2008, has been working on 
all matters that encompass gender, sexual and reproductive 
health and sexuality in Bangladesh. It focuses on empowering 
the marginalized, historically disadvantaged, socially 
excluded and economically underprivileged populations of 
society through comprehensive research, capacity building 
activities, education and training, awareness building and 
advocacy. The ultimate aim of CGSRHR is to ensure human 
rights, dignity and equal opportunities for vulnerable 
individuals, and help create a world where everybody has a 
fair chance at life.

�্যাক েজমস্ িপ �্যা� �ুল অব
পাবিলক েহলথ, �্যাক িব�িবদ্যালয় 
২০০৪ সােল যা�া �র� কের �্যাক েজমস িপ �া� �ুল অব পাবিলক েহলথ, 
�্যাক িব�িবদ্যালয় চার� মলূ প�িত - িশ�া, �িশ�ণ, গেবষণা ও 
এডেভােকিস-এর মাধ্যেম বাংলােদেশর িপিছেয় পড়া জন�াে�্যর 
চািহদা�েলা/চ্যােল��েলা েমাকােবলায় কাজ কের যাে�। গেবষণা 
�িত�ান� িবিভ� স�দােয়র জন�া�্যমূলক চ্যােল��িলেক েবাঝার 
জন্য গেবষণার পিরক�না, অিভ�তা এবং গেবষণা প�িত�িলেত �র�� 
েদয়ার সােথ সােথ এই চ্যােল��েলা েমাকােবলা করা, কাযর্কর সমাধান 
��াবনা এবং উ�ত নীিত ও কমর্সূিচ ৈতিরেত সহায়তা কের থােক।

আ�জর্ ািতক খ্যািতস�� �া�্য গেবষণা �িত�ান আইিসিসিডআর,িব এবং 
িবে�র বহৃ�ম এনিজও �্যাক এর সােথ সম�য় সাধন কের �্যাক 
েজিপিজএসিপএইচ পাঁচ� েকে�র অধীেন এর �ক��িল ে�িণব� কেরেছ-

• েজ�ার এ� েস�য়ুাল এ� িরে�াডা�ভ েহলথ এ� রাইটস
• েহলথ িসে�ম এ� ইউিনভাসর্াল েহলথ কভােরজ
• আরবান ইকুই� এ� েহলথ
• সােয়� অব ইমি�েমে�শন এ� ে�ল-আপ
• নন-কিমউিনেকবল িডিজস এ� িনউ�শন

২০০৮ সােল �িত�ত েজ�ার এ� েস�য়ুাল এ� িরে�াডা�ভ েহলথ এ� 
রাইটস (িসিজএসআরএইচআর) বাংলােদেশর িল�, েযৗন এবং �জনন 
�া�্য এবং েযৗনতার অ�ভূর্ � সকল িবষয় িনেয় কাজ কের আসেছ। এ� 
িব�ৃিতমূলক গেবষণা প�িত, স�মতা বিৃ� কাযর্�ম, িশ�া ও �িশ�ণ, 
সেচতনতা বিৃ� ও অ্যাডেভােকিসর মাধ্যেম সমােজর �াি�ক জনেগা�র 
পাশাপািশ ঐিতহািসকভােব, সামািজকভােব এবং অথর্ৈনিতকভােব 
সিুবধাবি�ত জনেগা�র �মতায়েনর উপর �াধান্য িদেয় থােক। 
িসিজএসআরএইচআর এর চূড়া� ল�্য হেলা এমন এক� িব� ৈতিরেত 
সহায়তা করা েযখােন িপিছেয় পড়া িবিভ� জনেগা�র ব্যি�েদর জন্য 
অিধকার ও আ�মযর্াদার িভি�েত সমান অিধকার ও সেুযাগ িবদ্যমান।  



About the research
This book is based on stories from the lives of ten BRAC Skills 
Development Programme graduates from selected population groups, 
identified as the most marginalised when it comes to inclusion through 
skills development. Over the course of the study, the research team 
spoke to ten graduates in rural and urban areas of Dhaka, Rajshahi and 
Sylhet divisions. The graduates were selected at random from the three 
pre-determined groups – those who identify themselves as 
transgender, persons with disabilities, and women in non-conventional 
trades. 

Qualitative research methods were employed, including in-depth 
interviews and observation, to understand: (1) the participants’ 
experiences of the training and their need for support after graduation 
from BRAC Skills Development Programme; and (2) the level of change 
that BRAC Skills Development Programme brought to their lives. The 
in-person interviews were audio-recorded, and the audio recordings 
transcribed; observations, which took place in homes and at 
workplaces, were documented in note form; and follow-up phone 
interviews were done as required. Data from the transcripts and notes 
were analysed to identify key aspects of the graduates’ journeys before 
and after the skills training. This research was undertaken by BRAC 
James P Grant School of Public Health and was conducted between 
November 2019 and January 2020.

Ethical research statement
Ethical processes were followed during the research and publication of 
this book bearing in mind that interviews were elicited from 
adolescents, young women, and other vulnerable groups subject to 
discrimination. The purpose of the study was fully disclosed to 
participants, and informed written consent was taken to publish their 
stories and their images. Privacy and confidentiality were maintained. 
Participation in the study was voluntary and individuals had the right 
not to participate or to withdraw at any time. No benefits were offered to 
the participants as compensation for their time, but they were informed 
that their experiences could inform the design of future programmes. 
The research received ethical approval from the Institutional Review 
Board (IRB) prior to data collection.

গেবষণা স�েকর্
এই বই�েত �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর ১০ জন গ্যাজেুয়টেদর জীবেনর গ� বলা 
হেয়েছ যােদর মেধ্য আেছন �াি�ক জনেগা�র েসই সম� নারী যারা অ�চিলত েপশায় 
িনেয়ািজত, �িতব�ী ব্যি� এবং �া�েজ�ার ব্যি�। এই িতন� পূবর্িনধর্ািরত ��প েথেক 
সা�াৎকার �দানকারীেদর িনবর্াচন করা হয়। গেবষণা চলাকালীন ঢাকা, রাজশাহী 
এবং িসেলট িবভােগর �াম ও শহরা�েলর এই ১০ জন �্যাজেুয়টেদর সােথ গেবষক দল 
কথা বেলন।   

এই গেবষণায় মূলত �নগত গেবষণা প�িত ব্যবহার করা হেয়েছ।  িনিবড় সা�াৎকার 
�হণ এবং পযর্েব�েণর মাধ্যেম (১) �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচেত �্যাজেুয়টেদর 
অিভ�তা এবং �িশ�েণর  পর এই ে�া�াম েথেক তােদর চািহদা�েলা কী; এবং (২) 
তােদর জীবন যা�ায় �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �ভাব কতটুকু তা েবাঝার েচ�া 
করা হেয়েছ। এরই ে�ি�েত েযসকল সা�াৎকার �হণ করা হয় েস�েলা গেবষণার 
�েয়াজেন ��িত িলিপব� (অিডও েরকডর্ ) করা হেয়িছল এবং পরবতী� েত েরকডর্ কৃত 
অিডও�েলা �িতিলিপ (�া��াইব) করা হেয়িছল। সা�াৎকােরর সময় পযর্েব�ণকৃত 
িবষয়�েলা �কা আকাের িলিপব� করা হেয়িছল; এবং �েয়াজন অনুযায়ী পরব�ত�েত 
অনুসরণ (ফেলা-আপ) করার জন্য েফােনও সা�াৎকার �হণ করা হেয়িছল। 
�্যাজেুয়টেদর এই দ�তা �িশ�েণ অংশ�হেণর পূেবর্র এবং পরবতী�  জীবনযা�ার মূল 
িদক�েলা জানেত �িতিলিপ ও �কা�েলা েথেক �া� তথ্য িবে�ষণ করা হয়। এই 
গেবষণা� মূলত েজমস্ িপ �্যা� �ুল অব পাবিলক েহলথ এর অধীেন নেভ�র ২০১৯ 
েথেক জানুয়ারী ২০২০ পযর্� পিরচািলত হয়। 

গেবষণার নীিতগত িববৃিত
েযেহতু এই গেবষনায় িবিভ� ৈবষেম্যর িশকার হওয়া িকেশার-িকেশারী, তর�ণ-তর�ণী 
এবং অন্যান্য �াি�ক জনেগা�র  ব্যি�েদর সা�াৎকার েনওয়া হেয়েছ; তাই এই 
গেবষণার �র� েথেক বই �কাশনা পযর্�  িবিভ� পযর্ােয় নীিতগত �ি�য়া�েলা অত্য� 
সতকর্ ভােব অনুসরণ করা হেয়েছ। সা�াৎকার �হেণর পূেবর্ এই গেবষণার উে�শ্য 
স�েকর্  এবং সা�াৎকার হেত �া� তথ্য ভিবষ্যেত িকভােব ব্যবহার করা হেব েস িবষেয় 
অংশ�হণকারীেদরেক স�ূণর্র�েপ অবিহত করা হেয়েছ। তােদর গ� এবং ছিব �কােশর 
জন্য তােদর কাছ েথেক িলিখত অনুমিত েনয়া হেয়েছ এবং তেথ্যর �েয়াজনীয় সকল 
ধরেণর েগাপনীয়তা বজায় রাখা হেয়েছ। �েত্যেক েস�ায় এই গেবষণায় অংশ�হণ 
কেরেছন। সা�াৎকাের অংশ�হণকারীেদর, তােদর সমেয়র িবিনমেয়  েকান �কার 
সুিবধা �দান করা হয় িন।  তােদর অিভ�তা�েলা ভিবষ্যৎ কমর্সূিচ পিরক�নার ে�ে� 
িবেবচনা করা হেব বেল তােদর জানােনা  হেয়িছল। তথ্য সং�েহর পূেবর্ই ইন��উশনাল 
িরিভউ েবাডর্  (আই আর িব) েথেক গেবষণা� নীিতগত অনুেমাদন লাভ কের। 



মুখব� 
জ�গতভােব বাক ও �বণ �িতব�ী িরিম১; িশট েমটাল কা�ং এ� েফি�েকশেনর 
কােজ �িশ�ণ েনয়া এবং েসই কাজ চািলেয় যাবার মত মেনাবল েকাথায় েপল? 
অথবা রাজ ু (টা�ওম্যান), েয িনেজেক নারী িহেসেব সনা� কের , িক� তারপেরও 
পুর�ষেবেশ �িতিদন কােজ যাওয়ার েপছেনর তার ই�াশি�টাই বা েকাথা েথেক 
আসেছ? িরিম ও রাজরু মত আেরা আটজন তর�ণ-তর�ণীেদর সা�াৎকােরর িভি�েত 
রিচত গ��েলার মাধ্যেম এই বই� এই �ে��েলার উ�র িদেত েচ�া কেরেছ এবং 
একই সােথ তােদর জীবন পিরবতর্ েন �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �ভাব স�েকর্  
জানেত সাহায্য কেরেছ । 

১০ জন ব্যি�, যােদর গ� এখােন বলা হেয়েছ, তারা সকেলই �্যাক দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচর �্যাজেুয়ট। তােদর েকউ �িতব�ী ব্যি�, েকউ �া�েজ�ার ব্যি�, আবার 
েকউ বা �থাগত কাজ ছািড়েয় অ�চিলত েপশায় িনেয়ািজত নারী। এই জনেগা�র 
ব্যি�রা �ায়ই কমর্ে�ে� িবিভ� ৈবষেম্যর িশকার হেয় থােকন। �্যাক দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচ তােদর �িশ�েণর মাধ্যেম কােজর চািহদা অনুযায়ী দ�তা এবং কােজর 
যথাযথ পিরেবশ ৈতির কের েদয়। এর পাশাপািশ কােজর স�াবনােক আেরা সমৃ� 
কের। 

�েত্যক �্যাজেুয়টেক একজন মা�ার �্যাফটস পারসেনর (এমিসিপ)২  অধীেন িনেয়াগ 
করা হয় েযখােন তােক ছয় মাসব্যাপী হােত কলেম �িশ�ণ েদওয়া হয়। েয ১০ জেনর 
সা�াৎকার েনয়া হেয়েছ তােদর মেধ্য ৯ জন এখন িনেজর পছ�মত েপশায় 
িনেয়ািজত। যিদও এখেনাও তােদরেক িকছু িকছু বাধার মুেখামুিখ হেত হয়। �্যাক 
েজমস্ িপ �্যা� �ুল অব পাবিলক েহলথ, �্যাক িব�িবদ্যালয় -এর গেবষকরা দইু 
মাস ধের এই দশজন �্যাজেুয়েটেদর বািড় এবং কমর্ে�� উভয় �ােনই িগেয়েছন, 
সা�াৎকােরর মাধ্যেম তােদর অিভ�তা, সাফেল্যর গ� এবং তারা েয বাধা�িলর 
মুেখামুিখ হেয়েছন বা এখনও  হে�ন েসই িবষয়�েলা তুেল এেনেছন। তােদর এই গ� 
�েলাই এই বই�েত কথা এবং ছিব আকাের তুেল ধরা হেয়েছ যা এই সকল 
�্যাজেুয়টেদর জীবন স�েকর্  পাঠকেদর ধারণা িদেত সাহায্য করেব। 

েকান �িশ�ণ কমর্সূিচ েশষ হেয় যাওয়ার পেরও িকভােব েসই �িশ�েণ 
অংশ�হণকারী ব্যি�েদর সহায়তা অব্যাহত রাখা যায়, িকভােব সুিবধাবি�ত 
ব্যি�েদর ভােলা চাকির, উ�ত কমর্ে�� এবং সমৃ� জীবন লােভর সুেযাগ ৈতির কের 
েদয়া যায়, েসই িবষেয় এই বই� আেলাচনার সুেযাগ সৃ� করেব বেল আমরা আশা 
রািখ।

১ এই বইেয় এই গেবষণায় অংশ�হণকারীেদর �কৃত নাম ব্যবহার করা হয়িন

২ মা�ার �াফটস পারসন: �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ কতৃর্ ক িনেয়ািজত একজন কািরগর িযিন িবেশষ 
েকান এক� েপশায় অিভ� ও দ� েদাকান-মািলক

Preface
What gave Rimi1, a young woman born with hearing and speech 
disabilities the courage to train in metal sheet cutting and fabrication in 
Bangladesh? Or Raju, who identifies herself as a transwoman, the will 
to go to work every day dressed as a man? The narratives in this book, 
based on interviews with Rimi, Raju and eight other young people, 
attempt to answer questions like these – about the impact of equipping 
school dropouts from marginal groups with skills to change lives. 

The ten-young people, whose stories you will read here, are all 
graduates of BRAC Skills Development Programme training project. 
They are persons with disabilities, transgender individuals, or women 
breaking traditional gender moulds to work in non-conventional 
trades. These groups are often subject to discrimination or exclusion 
and face diverse challenges when trying to earn a living. BRAC Skills 
Development Programme improves their employment opportunities 
by furnishing them with the skills that employers want, whilst in turn 
supporting employers to foster enabling work environments. 

Each of the graduates were placed under a Master Crafts Person 
(MCP)2 at a place of work for hands-on apprenticeship training over a 
period of six months. Nine of them now work in their chosen trade. 
However, things do not always go smoothly, and challenges remain. 
Researchers from BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC 
University spent two months visiting the homes and workplaces of the 
ten graduates, interviewing them about their experiences, their 
successes, and the challenges they faced or still face. Those 
interviews form the basis of this book, a photo-narrative with text and 
images that are intended to pull you into their lives.

We hope it may also spark a discussion on how training programmes 
can continue to support graduates after the training is over, to ensure 
that disadvantaged people can have better jobs, better workplaces, 
and better lives.

1 Real names have not been used

2 Master Crafts Person (MCP): An experienced shop- owner or worker within a particular 
trade who has been appointed by BRAC Skills Development Programme.



Social inclusion through
skills development
Social exclusion is rooted in prevailing beliefs and customs that 
lead to stigma and discrimination against certain groups of 
people. Excluding these groups from the labour force can be 
costly, both for the individual and the economy. Social exclusion 
deprives people of dignity and security; it also impacts negatively 
on human capital, national income, and productivity [4]. According 
to a study in 2015, exclusion of persons with disabilities from the 
labour market resulted in a loss to the Bangladesh economy of 
USD 891 million in a single year [5]. 

Social inclusion requires giving disadvantaged people the skills, 
resources, and possibilities for employment through training and 
education, as well as embracing them in local, cultural, and civic 
life [6]. For BRAC Skills Development Programme, social inclusion 
is a cornerstone of its training and skills development approach, 
built-in from programme design to implementation and learning 
[7]. BRAC Skills Development Programme’s approach focuses on 
school dropouts, prioritizing adolescents and young men and 
women, and other discriminated groups including persons with 
disabilities, and transgender individuals. These groups are among 
the most marginalized when it comes to inclusion through skills 
development. Moreover, BRAC Skills Development Programme 
places equal emphasis on helping employers to create inclusive 
work environments and to foster decent work practices.

সামািজক অ�ভুর্ি� িনি�তকরেণ 
কমর্দ�তা বৃি�র ভূিমকা
সামািজক বজর্ ন ( েসাশ্যাল এ��ুশন) মূলত সমােজর �চিলত িব�াস এবং 
রীিতনীিত�েলার মেধ্য �িথত যা সমােজ বসবাসরত িকছু িবেশষ জনেগা�েক 
(�গমা) এবং ৈবষেম্যর িদেক েঠেল েদয়। এই সকল �াি�ক জনেগা�েত 
অ�ভুর্� ব্যি�েদরেক  �মবাজার েথেক বাদ েদওয়া তােদর এবং েদেশর 
অথর্নীিত উভয় ে�ে�ই �িতকর। সামািজক বজর্ ন েযেকান ব্যি�েকই তােদর 
আ�মযর্াদা ও িনরাপ�ার েবাধ েথেক বি�ত কের। অিধক�, এ� মানব পুঁিজ, 
জাতীয় আয় এবং উৎপাদনশীলতার উপেরও েনিতবাচক �ভাব েফেল থােক 
[4]। ২০১৫ সােলর এক� গেবষণায় েদখা েগেছ েয, �মবাজার েথেক �িতব�ী 
ব্যি�েদর বাদ েদওয়ার ফেল বাংলােদেশর অথর্নীিতেত এক বছেরই ৮৯১ 
িমিলয়ন মা�ক�ন ডলার �িত হেয়েছ [5]।

সামািজক অ�ভুর্ি�র জন্য সুিবধাবি�ত মানুষেদরেক �িশ�ণ এবং িশ�ার 
মাধ্যেম দ�তা, �েয়াজনীয় কঁাচামাল বা স�দ, এবং কমর্সং�ােনর সুেযাগ 
�দান করার পাশাপািশ �ানীয়, সাং�ৃিতক এবং নাগিরক জীবেন তােদরেক 
অ�ভুর্� করা জর�ির  [6]। �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর জন্য, সামািজক 
অ�ভুর্ি� হে� মূলত �িশ�ণ এবং দ�তার উ�য়ন, যা ে�া�াম িডজাইন েথেক 
�র� কের বা�বায়ন পযর্� িব�ৃত [7]। �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ মূলত �ুল 
হেত ঝের পড়া ব্যি�েদর িনেয়  কাজ কের, িবেশষ কের িকেশার-িকেশারী , 
তর�ণ-তর�ণী এবং ৈবষেম্যর িশকার অন্যান্য জনেগা� েযমন �িতব�ী এবং 
�া�েজ�ার ব্যি�েদর অ�ািধকার িদেয় থােক। দ�তা িবকােশর মাধ্যেম 
অ�ভুর্ি�র িবষয়� যখন আেস তখন এই েগা��েলােকই সবেচেয় েবিশ 
�াি�ক পযর্ােয় পাওয়া যায়। এছাড়া, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ সবর্ব্যপী 
কােজর েশাভন পিরেবশ ৈতির কের এবং যথােযাগ্য কমর্চচর্ ায় 
চাকির-দাতােদরেকও সমভােব সাহায্য কের থােক।

পটভূিম

বাংলােদেশ  বতর্ মােন ১ েকা� এর েবিশ সংখ্যক মানুষ েবকার বা আংিশকভােব 
েবকার। �ত এবং �মবধর্মান অথর্নীিত হওয়া সে�ও, ১৫ েথেক ২৪ বছর বয়েসর �িত 
পাঁচ জেনর মেধ্য দ'ুজেনর েকান িশ�া, চাকির অথবা �ািত�ািনক �িশ�ণ েনই [1]। 
েযখােন এই সকল তর�ণ-তর�ণীরা  অিনরাপদ জীবন এবং অিনি�ত ভিবষ্যেতর 
স�ুখীন হে�ন , েসখােন চাকির-দাতারা আবার অপযর্া� দ� �িমেকর কথা বলেছন 
এই যুবেগা�র �ায় অেধর্কই মূলত অধর্-িশি�ত বা িনর�র। সুতরাং এই 
স�াবনাস�� �মশি�েক দ� কের তুলেত পারেল তা তােদর িনেজর জীবন এবং 
েদেশর অথর্নীিত উভয় ে�ে�ই লাভজনক হেব। এই ে�ি�েতই বাংলােদশ সরকার 
এই তর�ণ জনেগা�র দ�তা উ�য়নেক অ�ািধকার িদেয়েছ। এবং সরকােরর জাতীয় 
দ�তা উ�য়ন নীিতমালার সােথ সাম�স্য েরেখই, �্যাক তার দ�তা �িশ�েণর 
সুিবধাবি�ত তর�ণ-তর�ণীেদর চাকিরর িন�য়তা �দােনর ল�্য িনধর্ারন কেরেছ। এই 
ে�ি�েতই �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ তর�ণেদর �িশ�েণর মাধ্যেম কমর্সং�ােনর 
সুেযাগ সৃ� কের েদওয়ার ল�্য িনেয় এিগেয় এেসেছ।  

িবিভ� গেবষণায় �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �্যাজেুয়টেদর জীবেন দ�তামূলক 
�িশ�েণর িবিভ� ইিতবাচক �ভাব েযমন উপাজর্ নবৃি�, �মতায়ন এবং অিধক 
আ�িব�াস ল�্য করা যায় [2]। স�িত, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ, �ার (ি�লস 
ে�ইিনং ফর এডভা�ড িরেসােসর্স) ে�া�ােমর অ�ভুর্� িশ�াথী� েদর অিভ�তা 
নিথভু� করার জন্য এক� �নগত গেবষণা কের। এই গেবষণায় �্যাজেুয়টেদর 
জীবেনর অেনক ইিতবাচক গ��েলা উেঠ এেসেছ। পাশাপািশ এটাও েদখা েগেছ েয 
কমর্সং�ােনর সুেযাগই সবসময় ভাল থাকার সূচক িহেসেব কাজ কের না, িবেশষ কের 
�াি�ক এবং সামািজকভােব বি�ত জনেগা�র ে�ে� [3]।

Background 

Over ten million young people are currently unemployed or 
underemployed in Bangladesh. Despite a fast-growing economy, two 
out of every five people between the ages of 15 and 24 have no job, 
no education or no formal training [1]. While these young people face 
insecure lives and uncertain futures, employers report that skilled 
workers are scarce. Nearly half the population is illiterate or 
semi-literate with youth accounting for a large portion of that 
segment. Skilling this potential labour force could earn great 
dividends, both for them and the economy. In light of this, the 
Bangladesh government has prioritised skills development for young 
people. And in line with the government’s National Skills Development 
Policy, BRAC has a target of securing jobs for disadvantaged young 
people through skills training. This is where the BRAC Skills 
Development Programme comes in, equipping young people with 
skills and knowledge to improve their employment opportunities.  
 
Studies have shown the positive impact of skills training in the lives of 
BRAC Skills Development Programme graduates like increased 
earnings, enhanced empowerment, and improved self-confidence of 
the graduates [2]. Recently, a qualitative study was done to explore 
the livelihood of graduates of the STAR: Skills Training for Advancing 
Resources programme to document their livelihood trajectory and 
aspiration. The study found many successful cases of the graduates. 
However, it has also shown that employment status is not always an 
indicator of wellbeing, particularly for marginalized and socially 
excluded groups for whom cross-cutting issues continue to present 
challenges [3].



Still a taboo: women working in 
non-conventional trades 

Social and cultural norms in Bangladesh prevent young women 
from pursuing non-traditional jobs, greatly restricting their 
employment opportunities to a handful of vocations, in beauty 
parlours, garment factories, domestic help, and other gender 
stereotypical work [8]. Skills training in most sectors is mostly 
male dominated. An example is the low female presence in 
technical and vocational education and training (TVET); women’s 
participation in TVET in Bangladesh ranges from just 9-13% in 
public institutions and 33% in private institutions [9]. While some 
women are venturing into fields that have largely been male 
oriented in the past, social taboos persist against women’s 
participation in many trades, especially in the informal economy. 

অ�চিলত েপশায়
নারীর �হণেযাগ্যতা

বাংলােদেশর সামািজক ও সাং�ৃিতক �থা মূলত েবিশরভাগ েপশায় নারীেদর 
কাজ করা েথেক িবরত রােখ, এবং তােদর কমর্সং�ান �ধুমা� িকছু িন�দ�� েপশা 
েযমন িবউ� পালর্ার, গােমর্�স ফ্যা�ির, গাহর্�্য সহায়তা এবং অন্যান্য 
েজ�ারিভি�ক কােজ সীমাব� [8]। অিধকাংশ ে�ে�ই দ�তা �িশ�ণ 
পুেরাপুির পুর�ষেকি�ক। উদাহরণ�র�প, েটকিনকাল এ� ভেকশনাল এডুেকশন 
এ� ে�ইিনং-এ  নারীেদর কম উপি�িতর কথা বলা যায়; বাংলােদেশ েটকিনকাল 
এ� েভােকশনাল এডুেকশন এ� ে�ইিনং-এ নারীেদর অংশ�হণ সরকারী 
�িত�ােন মা� ৯-১৩ শতাংশ এবং েবসরকারী �িত�ােন ৩৩ শতাংশ [9]। 
যিদও িকছু নারী িনেজেদর এমন িকছু কােজ িনযু� করেছন েয�েলা পূেবর্ 
পুর�ষ�ধান িছল। তারপেরও সামািজক িনেষধা�া�েলা েস সব অ�ািত�ািনক 
েপশায় নারীেদর অংশ�হেণ বাধা সৃ� কের যাে�।

On the margins: the stigma 
faced by transgender people
For persons who are transgender3, social stigma, cultural 
beliefs, and prevailing practices mean they are often excluded 
from the labour market altogether [10]. The word ‘transgender’ 
is an umbrella term indicating gender non-conformity of 
different groups of individuals [11]. In South Asia, one such 
group is the hijra - this group or community includes persons 
whose assigned sex at birth does not match his/her gender, 
and intersex persons who are born with biological features that 
do not fall into the typical definitions for male or female bodies. 
The people from hijra community, as well as other groups and 
individuals who identify themselves as transgender, commonly 
face discrimination from employers [12], and are often victims 
of verbal, physical or sexual abuse in the workplace and wider 
community. Stigmatized and marginalized, they can be 
reluctant to enter mainstream employment [12]. 

েজ�ার ৈবিচ�্য ও কুসং�ার  
সামািজক �থা, সাং�ৃিতক িব�াস এবং �চিলত ধ্যানধারণার কারেণ  
�া�েজ�ার৩ ব্যি�রা �ায়ই �মবাজার েথেক পুেরাপুির বাদ পেড় যায় [10]। 
‘�া�েজ�ার’ শ�� এক� আে�লা টামর্ যা িদেয় এক� বড় জনেগা�র 
িবিভ� ব্যি�র িল� পিরচয় ও েজ�ার পিরচেয়র ৈবসাদশৃ্য েক বুঝায়  [11]। 
দি�ণ এিশয়ায়, এরকম এক� েগা�েক  বলা হয় ‘িহজড়া’। এই েগা� বা 
স�দােয়র মেধ্য এমন ব্যি�রা অ�ভুর্� রেয়েছন যারা জ�গতভােব বা 
ৈজিবকভােব পুর�ষ িক� িনেজেক নারী িহেসেব পিরচয় েদন অথবা যারা 
জ�গতভােব বা ৈজিবকভােব নারী িক� িনেজেক পুর�ষ িহেসেব পিরচয় েদন 
অথবা িনেজেক পুর�ষ বা নারী েকান�র অ�ভুর্�ই কেরন না। এছাড়া এই 
স�দােয়র েভতর এমন ব্যি�রাও পেরন যারা এমন িকছু ৈজিবক ৈবিশ�্য 
িনেয় জ��হণ কেরন যা পুর�ষ বা নারী েদেহর �চিলত সং�ার বাইের। িহজড়া 
স�দােয়র ব্যি�রা, এবং তােদর পাশাপািশ অন্যান্য েগা� ও ব্যি� যারা 
িনেজেদর �া�েজ�ার ব্যি� িহসােব িচি�ত কেরন, তারা সাধারণত 
চাকির-দাতােদর কাছ েথেক নানা ৈবষেম্যর িশকার হেয় থােকন [12] এবং 
�ায়ই কমর্ে�ে� সংখ্যাগির�েদর �ারা েমৗিখক, শারীিরক বা েযৗন িনযর্াতেনর 
িশকার হেয় থােকন। কুসং�ারা�� মেনাভাব ও সামািজক বজর্ েনর ফেল এই 
স�দােয়র ব্যি�রা মূলধারার চাকিরর ে�ে� অনা�হী হেয় পেরেছ  [12]।  

3 A person who identifies as, or expresses, a gender that differs from the sex 
they were assigned at birth.

৩এমন একজন ব্যি� িযিন জ�গতভােব িনধর্ািরত িলে�র ৈবসাদেৃশ্য িনেজেক সনা� কেরন ও 
পিরচয় েদন



Eager to work:
people with disabilities  
People with disabilities face an array of cross-cutting challenges in 
trying to enter the labour force. One billion people, or 15% of the 
world’s population, experience some form of disability, and 
disability prevalence is higher for developing countries. Persons 
with disabilities are more likely to experience adverse 
socioeconomic outcomes such as less education, poorer health 
outcomes, lower levels of employment, and higher poverty rates 
[13]. Many are capable and want to work, yet employers view 
persons with disabilities as unable to work and workplace 
infrastructures are rarely enabling for them [14]. In those cases 
where people with disabilities are employed, they still face 
obstacles in terms of accessibility or misconceptions and 
demeaning attitudes about their abilities. Women with disabilities 
are often more vulnerable in the workplace, and in society in 
general; along with the usual challenges that many working 
women face, disabilities add to their difficulties [15]. 

�িতবি�তা ও কমর্মূখীতা
পৃিথবীর েমাট জনসংখ্যার ১০০ েকা� বা ১৫ শতাংশ মানুষ েকান না েকান 
�িতব�তা িনেয় বসবাস করেছ এবং উ�য়নশীল েদশ�েলােত �িতবি�তার হার 
আেরা েবিশ। �িতকর আথর্সামািজক �ভাব�েলা �িতব�ী জনেগা�র মােঝ 
েবিশ েদখা যায়, েযমন- কম িশ�া, দবুর্ল �া�্য েসবা, কমর্সং�ােনর অভাব ও 
অিধক দাির�্য হার [13]। কাজ করার আ�হ ও সামথর্্য থাকা সে�ও 
িনেয়াগকারীরা মেন কেরন �িতব�ী ব্যি�রা কাজ করেত অ�ম এবং 
কমর্ে�ে�র অবকাঠােমা তােদর জন্য অনুকূল না বলেলই চেল  [14]। েযসব 
ে�ে� �িতব�ী ব্যি�েদর িনযু� করা হয়, েসখােনও তারা �হণেযাগ্যতার 
অভাব, ভুল ধারণা এবং তােদর দ�তা স�েকর্  িবর�প মেনাভাব এর িশকার হেয় 
থােকন। সামি�কভােব পুেরা সমােজই কমর্ে�ে� �িতব�ী নারীরা 
তুলনামূলকভােব েবিশ ঝুঁিকেত থােকন। কমর্ে�ে� �মজীবী নারীেদর ৈদনি�ন 
�িতব�কতা�েলার সােথ তার �িতবি�তা এক� বাড়িত বাধা িহেসেব েযাগ হয় 
[15]। 

From 2012 to 2020, BRAC Skills Development Programme has trained:

২০১২ েথেক ২০২০ সাল পযর্�, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �িশ�ণ িদেয়েছ:

৫,৪৮৯
�িতব�ী �্যাজেুয়ট

২৬৩
�া�েজ�ার �্যাজেুয়ট

৫০,৫০৩
নারী �্যাজেুয়ট

১৪,৮০৫
অ�চিলত েপশায়
নারী �াজেুয়ট

Total number of
graduates

87,868

Women graduates

50,503

Graduates with
disabilities

5,489

3,355
Female graduates
with disabilities

Transgender
graduates

263

Women graduates
in non-conventional
trades

14,805

৮৭,৮৬৮
েমাট �্যাজেুয়ট সংখ্যা

৩,৩৫৫
�িতব�ী নারী �াজেুয়ট



NARRATIVES OF
BRAC SKILLS DEVELOPMENT
PROGRAMME GRADUATES
�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �্যাজেুয়টেদর গ�



RITA
A young girl makes men’s tailoring work for her 

িরতা
পুর�ষেদর কাপড় েসলাই কের জীিবকা িনবর্াহকারী একজন তর�ণী 
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Rita, 16 years old, has been shouldering an enormous responsibility since 
her mother died two years back. Not only is she the family’s sole 
breadwinner, but also the main caregiver for her grandmother and two 
younger siblings. From cooking and cleaning, to making sure food was on 
the table, Rita’s childhood was cut short. But she remains thankful that 
she can support her family with her tailoring skills. Uncommon for a 
woman, Rita trained in men’s tailoring.

This was not the usual thing to do for a girl who lives in a relatively 
conservative community in Sylhet, she said. But Rita was facing difficulties 
at home and was forced to work in men’s tailoring and dressmaking to 
support her family. 

“I never imagined sewing for men… it seemed odd, when I 
thought about what I’d be doing – talking to unknown men 
coming to the tailoring shop, and most embarrassing of all 
I’d have to take their measurements.”

Her father had remarried, and the step mother was unkind to her 
stepchildren in many ways, said Rita. But the worst thing for Rita was when 
her stepmother convinced her father to stop paying for her schooling, and 
she had to drop out. “I felt really bad... Even my teachers cried for me. My 
mother had always wanted me to study… I was very disappointed.”

Soon after this, Rita’s father stopped giving money leaving the household 
in crisis. However, an aunt found out about BRAC Skills Development 
Programme’s training programme, and Rita was enrolled as an apprentice 
at a men's tailoring shop, which was known to the family.

       I want to work. Even if 
there is no sewing machine, 
I can sew by hand.



“My family runs on the money I earn. Although I can’t 
save much, I can make enough to keep the family going.”

One of the first hurdles was travelling there on her own. To start with, 
her elder sister accompanied her to and from her training, but when her 
sister got married, Rita gathered the courage to travel the 20 - minute 
journey all alone. Another unforeseen problem was the lack of female 
toilet in the shop, which meant she had to use one at a nearby temple: 
“The temple would only let me use their toilet once a day. I had to hold 
the urge of using a toilet most of the time, which was painful... And it 
felt weird to go to the temple toilet every day, it was embarrassing.”

Nevertheless, Rita completed her training, and was offered a job at the 
shop. This gave her the ability to support her family. “The first time I 
gave my salary to my father, I felt really good,” she said.  

Although she supports the family, they place a lot of restrictions on her. 
Rita is not allowed to have a mobile phone, and the family keeps track 
of her movements by contacting the tailor shop to know when she has 
arrived and left.

Since her training, Rita has developed a wide range of skills in both 
men's and women's tailoring. She has even managed to buy a sewing 
machine with the small amount she put aside each week. Now she also 
runs her own small tailoring business from home, besides her job at 
the tailoring shop. She earns up to 5,000 taka (60$) a month. Rita said 
she was confident in her abilities and she could get higher paying jobs 
in other tailoring shops but her family will not allow it. According to her 
aunt, it does not matter if Rita earns less, what matters is that she is 
working with someone the family knows. 

“I know, now I can get a higher paying job in other 
tailoring shops, but my family will not allow me to work 
under people they do not know personally.”

Rita is not thinking of marriage quite yet. Her younger siblings are too 
young to care for themselves, and her grandmother is a person with 
visual disability. When she does move on, she said, her future husband 
may not want her to work in a men's tailoring shop. However, she thinks 
she will always be able to make a good income from home with the skills 
she gained through the BRAC Skills Development Programme.

| 23



দ ুবছর আেগ মা মারা যাওয়ার পর েথেক ১৬ বছর বয়সী িরতার কঁােধ পিরবােরর েয 
িবশাল দািয়� এেস পেড়েছ, েস তা এখন পযর্� পালন কের যাে�। �ধু পিরবােরর 
একমা� আেয়র উৎসই নয়, নানী এবং েছাট ভাই-েবানেদর েদখা�না করা, রা�া করা 
এবং ঘর-বািড় পির�ার রাখা েথেক �র� কের �িতিদেনর খাবার েযাগােনার দািয়�ও 
একমা� তারই। আর এভােবই পার হেয় যায় িরতার ৈশশব। িক� তারপেরও েস কৃত� 
েয নারী িহেসেব েমনস েটইলিরং (পুর�ষেদর েপাশাক ৈতির)-এর মত অ�চিলত  েপশায়  
�িশ�ণ িনেয়িছল এবং েসই দ�তােক ব্যবহার কের তার পিরবারেক েস চািলেয় িনেত 
পারেছ।

িরতার মেত, িসেলেট বসবাসকারী তুলনামূলক র�ণশীল পিরবােরর একজন েমেয়র 
পে� এই কাজ করা সাধারণ েকান ব্যাপার িছল না। িক� পিরবােরর নানা সমস্যা তােক 
এভােব সংসার চালােত বাধ্য কেরেছ।

“আিম পুর�ষেদর েপাশাক েসলাই করেবা কখেনা িচ�াই কিরনাই...
আমার েভেব অবাক লাগেতা, যখন আিম িচ�া করতাম আমােক িক 
করেত হেব - অপিরিচত পুর�ষেদর সােথ কথা বলেত হেব; এবং 
সবেচেয় অ�ি�কর িছল েয আমােক তােদর শরীেরর মাপ িনেত হেব।” 

িরতার বাবার ি�তীয় িবেয়র পর তােদর সৎ মা িরতা ও তার ভাই-েবােনর �িত নানা রকম 
িনদর্ য় আচরণ করেতন। িক� িরতা সবেচেয় েবিশ ক� েপেয়িছল যখন সৎ মা িরতার 
পড়ােশানার খরচ ব� করেত িরতার বাবােক বাধ্য কেরন যার ফেল িরতােক �ুল েছেড় 
িদেত হয়। “আমার সিত্য অেনক খারাপ েলেগিছল...এমনিক আমার িশ�করাও 
আমার জন্য েকঁেদিছেলন। আমার মা সবসময় চাইেতন আিম েলখাপড়া কির...আিম 
ভীষণ েভে� পেড়িছলাম।” 

এর �ক পরপরই িরতার বাবা সংসাের টাকা পয়সা েদয়া ব� কের েদয়ায় তােদর পিরবাের 
নানা রকম অথর্ সংকট েদখা েদয়। তেব, িরতার এক খালা �্যাক দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচর �িশ�ণ স�েকর্  জানেত পােরন এবং তার মাধ্যেমই পিরিচত এক� েমনস 
েটইলিরং শপ (পুর�ষেদর কাপড় বানােনার েদাকান)-এ িরতা কাজ েশখা �র� কের।

         আিম কাজ করেত চাই। 
েসলাই েমিশন না থাকেলও 
আিম হােত েসলাই করেত পারেবা
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“আমার পিরবার আমার উপাজর্ েনর টাকায় চলেছ। যিদও আিম েবিশ 
স�য় করেত পাির না, তেব পিরবারেক চািলেয় যাওয়ার মত যেথ� 
আয় করেত পাির।”

�থমিদেক িরতার অন্যতম এক� সমস্যা িছল একা একা কােজ যাওয়া। �থম �থম 
িরতার বড় েবান তােক েদাকান েথেক বাসায় আনা-েনয়া করেলও বড় েবােনর িবেয় হেয় 
যাবার পর িরতা সাহস কের একাই এই ২০ িমিনট এর রা�া পািড় িদেয় েদাকান আসা 
-যাওয়া করেতা। এছাড়া েদাকােন নারীেদর জন্য আলাদা েকান টয়েলেটর ব্যব�া না 
থাকায় তােক কােছর মি�েরর টয়েলট ব্যবহার করেত হত: “মি�র কতৃর্ প� আমােক 
েকবলমা� একবারই তােদর টয়েলট ব্যবহার করেত িদত। ফেল েবিশরভাগ সময়ই 
আমােক টয়েলট েচেপ  রাখেত হত, যা েবশ ক�কর িছল... এবং �িতিদন মি�েরর 
টয়েলট ব্যবহার করেত ভােলাও লাগেতা না, এ� িব�তকর িছল।”

�িশ�ণ েশেষ িরতা েসই েদাকােন এক� চাকিরও েপেয় যায় যা তােক তার পিরবার 
চালােনার সামথর্্য ৈতির কের েদয়। িরতার ভাষায় “জীবেনর �থম আয় যখন আিম 
আমার বাবার হােত তুেল িদেয়িছলাম, তখন খুব  ভাল েলেগিছল।”

িক� পিরবারেক আ�থ�কভােব সহায়তা করার পেরও িরতার উপর তার পিরবার অেনক 
িবিধিনেষধ আেরাপ কেরেছ, েযমন েমাবাইল েফান ব্যবহার করেত না েদয়া, দ�জ�র 
েদাকােন তার পিরবােরর েফান কের েখাঁজ েনয়া েয েস কখন তার কমর্ে�ে� েপ�ঁছােলা, 
বা কখন েবিরেয় েগল। 

এই �িশ�েণর মাধ্যেম িরতা নারী এবং পুর�ষ উভেয়র কাপড় েসলাইেয়র দ�তা অজর্ ন 
কেরেছ। �িত স�ােহ জমােনা �� পিরমােণর টাকা িদেয় এক� েসলাই েমিশন িকেন। 
েটইলিরং শেপর চাকিরর পাশাপািশ িরতা এখন বািড় েথেক িনেজর েছাট এক� েটইলর 
ব্যবসা চালাে�। তার মািসক আয় ৫০০০ টাকা (৬০ ডলার)। িনজ দ�তার উপর 
িরতার আ�িব�াস রেয়েছ। িরতা িব�াস কের অন্য েটইলিরং শপ�েলােত েবিশ 
েবতেনর চাকির পাওয়ার েযাগ্যতা েস রােখ। িক� তার পিরবার তােক অন্য েকাথাও 
চাকির করার অনুমিত েদেব না। তার ফুপুর মেত িরতা কম আয় করেলও িকছু যায় 
আেস না, তােদর পিরিচত কােরা সােথ কাজ করাটাই েবিশ জর�ির। 

"আিম জািন আিম  অন্য েটইলিরং শপ�েলােত েবিশ েবতেনর 
চাকির েপেত পাির।  িক� আমার পিরবােরর েথেক আমােক এমন 
কােরা সােথ কাজ করার অনুমিত িদেব না যােক তারা িনেজরা েচেন 
না। ” 

িবেয় িনেয় িরতা এখেনা ভাবেছ না কারন তার েছাট ভাই-েবােনরা এখেনা অ�া�বয়� 
এবং তার  নানী একজন দ�ৃ �িতব�ী ব্যি�।  িরতার ধারনা  িবেয়র পর তার �ামী হয়ত 
তােক পুর�ষেদর দ�জ�র েদাকােন কাজ করেত িদেত চাইেব না। তেব, �্যাক দ�তা 
উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণর মাধ্যেম েয দ�তা েস অজর্ ন কেরেছ েস�েলা ব্যবহার 
কের েস বািড় েথেকই ভাল উপাজর্ ন করেত পারেব।
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“I want to work, 
whatever happens.
Now I know how to 
sew, and I can use 
my hands too.”

“যাই ঘটুক না েকন, আিম 
কাজ করেত চাই। আিম 
এখন েসলাই করেত জািন 
এবং িনেজর হাতেক কােজ 
লাগােত জািন।”
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PURNIMA
A transgender beautician from the Hijra
community fights social stigma 

পূ�ণ�মা
িনেজর দ�তা িদেয় কুসং�ার ও সামািজক ৈবষেম্যর িবর�ে� লড়াই 
করা একজন �া�েজ�ার িবউ�িশয়ান 
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Purnima, 25, walks across the street, wearing her favourite red sari and 
bangles, her hair clads in white jasmine flowers. She makes eye 
contact with a teenage school girl. Suddenly, the girl screams and 
faints. People rush over; her father is furious, asking Purnima 
repeatedly what she has done to his daughter. Even though people 
assure him that Purnima did nothing, he is angry and verbally abusive. 
Purnima feels angry, and guilty at the same time despite having done 
nothing. This is one of the many recurring incidents that make Purnima 
feel like an outsider. 

Born intersex, Purnima identifies herself as a transwoman living in hijra 
community,4 and is often viewed with fear and suspicion. In 
Bangladesh, the hijra community people live on the fringes of society. 
Traditionally, they make a living by singing and dancing at weddings or 
when a child is born. But this tradition is disappearing leaving many to 
beg in the streets as they are excluded from cultural, religious, political, 
and professional spheres. 

Purnima is fighting stigma and exclusion through skills training. She 
has made the leap into a mainstream job and is known as one of the 
best beauticians at the parlour where she works. “When I started at 
the beauty parlour customers were afraid to be served by me. Maybe 
they were assuming me to behave aggressively… that’s what people 
expect from a transgender person from hijra community. Now that 
fear has gone”

4 In South Asia, many hijras live in well-defined, organized, all-hijra communities, led by a 
guru.

        In the beginning,
customers were afraid to
be served by me...now
they treat me as a
common person.
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She now has a loyal set of customers these days, who come to her for 
hairstyling, make-up, facials, and threading. When asked how she 
changed their perceptions, she replied, “Actually, I didn’t do 
anything… they just know that I do good work. That’s what helped 
bring this change.’’

“This is my job, I’m good at it, so the customers
want to come back to me.”

Purnima joined the beauty salon after completing the apprenticeship 
based training programme at BRAC. The programme personnel were 
initially concerned that her lifestyle would clash with the training 
environment. But she performed well in the interview and was 
selected for the apprenticeship.

Purnima was nervous about the training, and about entering a 
mainstream workplace, knowing she would face many 
preconceptions about being transgender. She had faced workplace 
discrimination before and was even fired from her previous job. But 
Purnima was apprehensive about the learning environment as her 
memories of school were painful. She had been bullied by the other 
children for being different, she said, and even the adults would say 
to her: “Why should you attend school? You are hijra! What value 
does such a life have?” She soon dropped out of school altogether. 
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5 The Bangladesh government officially recognized people from hijra community as a 
third gender in 2013; since then, the government has been trying to include them in 
mainstream employment [16]
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Despite her initial anxieties, the apprenticeship was a catalyst for 
change in Purnima's life; it boosted her sense of worth after a 
childhood scarred by guilt and anger. She said her training was one 
of the best experiences of her life, and she would not be working in a 
beauty salon (a job that she loves) if it was not for BRAC Skills 
Development Programme.

Purnima still supplements her income by collecting money on the 
streets with her friends from the hijra community. She said she finds 
it humiliating, but necessary to support a household of eight. 
“People say to us, ‘why are you still begging? The government has 
created so many opportunities for the people of hijra community5.  
Why don’t you work instead of being out on the streets?”’ But, 
Purnima said, there are still very few employment opportunities for 
people like her and only the young, good-looking and educated ones 
are recruited for the jobs available.

Purnima earns around 13,000 taka (150$) a month from the 
collection, while her income from the beauty salon is 4,000 taka 
(45$) a month. Nevertheless, she is ambitious about her future in 
the beauty trade. She wants to start her own business, although she 
has concerns about whether this will be possible. 

“I want to take a loan and open my own parlour. 
Perhaps BRAC would give me a loan. But I heard that 
hijra people cannot get an official permission to start a 
business. Even if they have a business, the government 
still doesn’t give them a permission.”



পড়েন পছে�র লাল শািড়, হােত চুিড় আর েখাঁপায় সাদা জুইঁ ফুেল ২৫ বছর বয়িস 
প�ূণ�মার সােথ রা�ায় েচাখােচািখ হয় বােসর জন্য অেপ�া করা এক �ুল ছা�ীর। 
েমেয়টা প�ুণ�মােক েদেখ হঠাৎ িচৎকার িদেয় ওেঠ এবং অ�ান হেয় যায়। আেশ পােশর 
মানুষজন েমেয়টােক িনেয়ই ব্য� হেয় পের; েমেয়�র বাবা খুব েরেগ িগেয় বার বার 
িজে�সা করেত থােক েস তার েমেয়র সােথ কী কেরেছ। ঘটনা�েল উপি�ত সবাই 
েমেয়�র বাবােক বার বার বুঝােত েচ�া করেলও েস তা মানেত রািজ হয়িন েয প�ূণ�মা 
িকছুই কেরিন, বরং তােক নানা ভােব গািল গালাজ করেত থােক। িকছু না করা �ে�ও 
এরকম িকছু ঘটনার কারেণ, প�ূণ�মার রাগ হয়, িনেজর কােছ খারাপ লােগ এবং এজন্যই 
েস িনেজেক এই সমােজর অ�ভুর্� একজন বেল ভাবেত পাের না।

িল� পিরচয় ই�ারেস�, িক� পূ�ণ�মা িনেজেক একজন �া�ওম্যান িহেসেব পিরচয় 
েদন এবং িহজড়া স�দােয়র৪ সােথ থােকন। বাংলােদেশ িহজড়া স�দােয়র ব্যি�রা  
�থাগতভােব িবেয়েত বা স�ােনর জে�র সময় গান েগেয় বা েনেচই জীিবকা িনবর্াহ 
কের আসেছ। িক� আমােদর সাং�ৃিতক, ধমী� য়, রাজৈনিতক এবং েপশাদার 
ে���েলা েথেক এই �থা�েলা ধীের ধীের িবলু� হওয়ায় অেনেকই রা�ায় 
িভ�াবৃি�েত �েবশ করেছন। যার ফল��িতেত িহজড়া স�দােয়র অব�ান সমােজর 
একদম েশষ �ের।

বরাবরই নানা রকম অপবাদ আর িতর�ার েমাকােবলা কের আসা পূ�ণ�মা এখন 
একজন দ� িবউ�িশয়ান িহেসেব মূলধারার চাকিরেত েবশ পিরিচত।  এখন পূ�ন�মার 
িকছু িনয়িমত কা�মার হেয়েছ যারা চুল কাটা, েমক আপ, েফিসয়াল এবং ে�িডংেয়র 
জন্য তার কােছ আেস। িক� সবসময় এমন� িছল না। পূ�ণ�মা বেলন,  “আিম যখন 
িবউ� পালর্াের কাজ করা �র� কির, �থেম কা�মাররা আমােক িদেয় কাজ করােত 
ভয় েপেতন। তারা হয়েতা ভাবেতন আিম বােজ ব্যবহার করেবা... একজন িহজড়া 
স�দােয়রর ব্যি�র �িত তােদর ধারণাটাই এরকম। এখন েসই ভয় েকেট েগেছ।"

পূ�ণ�মার কমর্দ�তাই কা�মারেদর এই িচ�াধারা পিরবতর্ ন করার েপছেন দায়ী - 
“আসেল, আিম িকছুই কিরিন ... তারা েকবল জােন েয আিম ভাল কাজ কির। এই 
ব্যপারটাই িচ�া ধারা পিরবতর্ েন সাহায্য কেরিছল।”

৪দি�ণ এিশয়ায়, অেনক িহজড়ারা একজন �র� �ারা েনতৃ�াধীন সুসং�ািয়ত, সংগ�ত, সবর্-িহজড়া 
স�দায়�িলেত বাস কেরন।

        �থেম কা�মাররা আমােক 
িদেয় কাজ করােত ভয় েপত ... 
তেব এখন তারা আমােক একজন 
সাধারণ মানুষ িহেসেবই েদেখন
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“আমার কাজই এটা এবং আিম এেত যেথ� দ�,
তাই কা�মাররা আমার কােছ কাজ করােত চায়।”

পূ�ণ�মা �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর িবউ� েসলুন ে�েড েযাগদান কের। �র�েত �্যাক 
কমী�  উি�� িছেলন েয পূ�ণ�মার জীবনধারা এই �িশ�েণর জন্য �িতকূলতা সৃ� করেত 
পাের। িক� পূ�ণ�মা খুব ভােলা ই�ারিভউ েদন এবং �িশ�ণ েশষ কের  একই িবউ� 
েসলুেন েযাগ েদন। 

িল�/েজ�ার ৈবিচে�্যর কারেণ �ুেল অেনক িতর�ােরর িশকার হওয়া পূ�ণ�মার �ুল 
জীবেনর অিভ�তা খুব একটা ভাল িছল না। অন্যান্য িশ�রা এমনিক বড়রাও বলত, 
“তুিম �ুেল পেড় কী করবা? তুিম েতা িহজড়া! েতামােদর এই জীবেনর েকান দাম 
আেছ?” ফেল পূ�ণ�মা �ুল েছেড় িদেত বাধ্য হয়। অনুর�পভােব কমর্ে�ে� ৈবষেম্যর 
িশকার হেয় পূেবর্র এক� চাকির েথেক তােক বরখা�ও হেত হেয়িছল। তাই �িশ�েণ 
অংশ�হণ ও মূলধারার কমর্ে�ে� �েবশ করা িনেয় পূ�ণ�মা িকছুটা উি�� িছল। 

�র�েত িকছুটা ি�ধা থাকেলও, পূ�ণ�মার জীবন বদেল েদয়ার েপছেন এই �িশ�ণ এর 
ভূিমকা অপিরসীম।  অব�া আর অপরাধ েবাধ িনেয়  কাটােনা ৈশশেবর পর  এই 
�িশ�ণ তার আ�িব�াস ও আ�মযর্াদা েবাধ অেনক বািড়েয় তুেলেছ। পূ�ণ�মার 
ভাষায় এই �িশ�ণ� তার জীবেনর অন্যতম েসরা এক� অিভ�তা িছল এবং �্যাক 
দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর কারেণই িতিন তার পছ�সই কাজ� করেত পারেছন।

এখনও প�ূণ�মার আেয়র িকছু অংশ আেস িহজড়া স�দােয়র ব�ুেদর সােথ রা�ায় অথর্ 
সং�হ কের। তার মেত এ� অব�াপূণর্ ও অপমানজনক হেলও, আটজেনর পিরবার 
চালােত এই কাজ করা তার �েয়াজন। “েলােকরা বেল,‘তুিম এখনও িভ�া করছ েকন? 
সরকার িহজড়া স�দােয়র েলাকেদর জন্য অেনক সুেযাগ ৈতির কেরেছ৫।  তাহেল 
রা�ায় না েনেম কাজ কেরা না েকন?’” িক� পূ�ণ�মার মেত তার মেতা মানুেষর জন্য 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ এখেনা খুব সীিমত এবং েকবলমা� তর�ণ, সুদশর্ন এবং িশি�ত 
মানুষরাই চাকিরর জন্য িনেয়াগ �া� হয়।

পূ�ণ�মা রা�ার সং�হ েথেক মােস ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) উপাজর্ ন কের এবং িবউ� 
পালর্ার েথেক তার আয় মােস ৪,০০০ টাকা (৪৫ ডলার)। তবুও, িবউ� পালর্ােরর কাজ 
িনেয় পূ�ণ�মা আশাবাদী িনেজর ব্যবসা �র� করেত চায়, যিদও এ� স�ব হেব িকনা তা 
িনেয় িতিন িচি�ত।

“আিম েলান িনেয় িনেজর একটা পালর্ার খুলেত চাই। স�বত �্যাক 
আমােক েলান িদত। তেব �েনিছ িহজড়া স�দােয়র েলােকরা েকান 
ব্যবসা �র� করার জন্য সরকাির অনুমিত িনেত পাের না। তােদর 
ব্যবসা থাকেলও সরকার তােদর অনুমিত েদয় না।”

৫ বাংলােদশ সরকার ২০১৩ সােল সরকািরভােব িহজড়া স�দােয়র ব্যি�েদর তৃতীয় িল� িহসােব �ীকৃিত 
িদেয়েছ; েসই েথেক সরকার তােদর মূলধারার কমর্সং�ােনর অ�ভুর্� করার েচ�া করেছ [17]।
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‘’I wish to help people like 
me become successful in 
life. I don’t know if I will 
be able to do that. I don’t 
know if I will ever have 
the money to do that.’’

‘’আমার ই�া আমার মতন
ব্যি�েদর জীবেন সফল হেত
সাহায্য করা। িক� আিম জািন না 
আিম তা করেত পারেবা িকনা।
আিম জািননা আমার কখনও
স�মতা হেব িক না।’’



Rimi
A young woman with hearing and speech
disabilities learns sheet metal cutting and fabrication 

িরিম
অ�চিলত ে�েড কাজ েশখা একজন
বাক ও �বণ �িতব�ী নারীর গ� 
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Eighteen-year-old Rimi was born with hearing and speech disabilities 
in a poor household in Gazipur. Society had limited expectations of her 
when she decided to receive training in sheet metal cutting and 
fabrication trade at BRAC Skills Development Programme. However, as 
Rimi’s mother explained the reason for going into this work was not to 
fight prejudice, it was simply to survive. 

Rimi’s early life was challenging. She started school late, at the age of 
10, and had to be closely monitored on the busy streets by her mother. 
The family’s fears were realised when Rimi was knocked down by a 
van, unable to hear the horn. She spent days in hospital, which pushed 
the family into debt. Sadly, this was not the end of Rimi’s troubles.

At the age of 12, she was harassed by her uncle. There followed a 
traditional form of community arbitration known as a shalish, which 
Rimi’s mother hoped would deal with the matter. “But the community 
elders just told me to stop sending my daughter to school,” Rimi’s 
mother recalled sadly. “They said she can’t even say her own name, so 
what’s the point - and what if more people abuse her?”. 

Worse was to come when the same uncle found Rimi alone and 
attempted to molest her again. Luckily, her screams were heard by 
neighbours who rescued the terrified child. Rimi stopped attending 
school after this, leaving her mother concerned about her daughter’s 
future, about who would marry and take care of her. Rimi’s father 
earns little as a boatman. 

Her mother worried, ‘’She is a person with disability… and 
is also dark-skinned…Whoever marries her will demand a 
large dowry... How can we afford it?

      She remains hopeful that
her training and hard work
will go to good use
- Rimi’s mother
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A ray of hope came when Rimi’s mother learned about a woman 
enrolling young apprentices in sheet metal work as part of BRAC 
Skills Development Programme apprenticeship based training. She 
hoped this would offer a path forward for her daughter, and the 
monthly stipend of 800 taka (9$) was much needed. Initially, many 
in the family opposed the idea of Rimi entering a male-dominated 
workplace; however, Rimi’s father supported the move, although he 
insisted her mother accompany her during training.

Rimi’s mother maintained her vigil for six months of training; she is 
grateful to the trainer for allowing her to sit with her daughter while 
she worked. Rimi was provided with a hearing aid from BRAC Skills 
Development Programme, which proved invaluable for her training. 
Three apprentices, including Rimi, worked under one master crafts 
person in the metal workshop. They learnt how to cut a rolled metal 
block and then hammer the metal into a flat sheet for fabrication. 
Her mother said Rimi worked with care and attention that even with 
sharp and heavy tools, she never hurts herself while training. Rimi’s 
mother observed the care the master crafts person took in training 
the apprentices. “He was a man with a good soul,” she said. 

Rimi also got on well with her two fellow apprentices. The training 
gave her confidence and positivity following her childhood traumas, 
her mother said. According to her mother, Rimi started interacting 
with more people now and had the beginnings of an independent life 
– all while learning a very non-conventional trade for a young woman.

However, since successfully completing her training in 2019, Rimi 
has yet to find a job. Despite BRAC Skills Development Programme’s 
best efforts to encourage employers, many remain reluctant to 
recruit people with disabilities fearing they will be less productive 
than others without disabilities.

Nevertheless, Rimi’s mother said she was proud to see her daughter 
trained so competently in a difficult trade. She said Rimi remains 
hopeful that all her training and hard work will not go to waste and 
she will secure a position soon.

“Rimi worked with heavy tools, and learnt her
work with care” said her mother
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গািজপুেরর এক� দির� পিরবাের জ� েনয়া িরিমর জ�গতভােব �বণ ও বাক 
�িতবি�তা আেছ। ১৮ বছর বয়সী িরিম যখন �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর 
অধীেন িশট েমটাল কা�ং এ� েফি�েকশন এর কাজ েশখার িস�া� েনয় েকউই 
তার কাছ েথেক খুব একটা আশানুর�প ফলাফল �ত্যাশা কের িন। সমােজ �চিলত 
ধারণার িবর�ে� লড়াই করার জন্য নয়, �ধুমা� িকছু কের েবঁেচ থাকার জন্যই 
েমেয়েক এই কােজ উ��ু কেরন িরিমর মা।  

জীবেনর �র� েথেকই নানা রকম সমস্যার স�ুখীন হেত হেয়েছ িরিমেক। ১০ বছর বয়সী 
িরিম যখন �ুেল েযেত �র� কের তখন েথেকই ঝুিঁকপণূর্ ব্য� রা�ায় িরিমর েখয়াল 
রাখার জন্য তার মােক সবসময় সােথ থাকেত হেতা। হনর্ �নেত না েপেয় ভ্যােনর 
ধা�ায় পেড় যাওয়ায় েবশ িকছুিদন িরিমেক হাসপাতােল কাটােত হয়। এেত পিরবােরর 
ভয় আেরা েবেড় যায় এবং ঋণ�� হেয় যায়। দঃুখজনকভােব, এখােনই িরিমর দদুর্ শার 
েশষ িছল না।

১২ বছর বয়েস িরিমেক তার ফুপা উত্য� করা �র� কের। পরবতী� েত িরিমর মা 
শািলস েডেক ঘটনার িবচার চান। িরিমর মা বেলন “সমােজর বেয়ােজ্য�রা উে�া 
আমার েমেয়েক �ুেল পাঠােনাই ব� করেত বেলিছেলন। তারা বেলিছেলন আমার 
েমেয় েতা  িনেজর নাম�ও বলেত পাের না, তেব কী দরকার এভােব ঝঁুিক িনেয় 
�ুেল যাবার? আবার যিদ েস অন্যেদর িনযর্াতেনর  এর িশকার হয়?”

পরবতী� েত েসই ফুপা িরিমেক একা েপেয় আবার উ�্য� করার েচ�া কের। ভাগ্য�েম 
�িতেবশীরা িচৎকার �নেত েপেয় আতি�ত িরিমেক উ�ার কের, িক� এই ঘটনার 
পর িরিমর �ুেল যাওয়া ব� হেয় যায়। একজন মািঝ িহেসেব িরিমর বাবার আয় 
অেনক কম।

িরিমর মা িচি�ত হেয় ভাবেতন, “আমার েমেয় �িতব�ী... গােয়র 
রং-ও কােলা...েক ই বা তার েমেয়েক িবেয় করেব? আর েক ই বা তার 
েমেয়েক েদখেব? েযই তােক িবেয় কর�ক না েকন, েস েমাটা অংেকর 
েযৗতুক দািব করেব, আমরা তা িকভােব েজাগাড় করেবা?”

        েস আশাবাদী েয তার 
�িশ�ণ এবং কেঠার পির�ম 
ভাল কােজ আসেব - িরিমর মা 
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তেব িরিমর মা িকছুটা আশার আেলা েদখেত পান যখন িতিন জানেত পােরন 
�্যােকর একজন নারী কমী�   দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর অধীেন িশট েমটাল কা�ং 
এ� েফি�েকশন এর কােজ �িশ�ণ এর জন্য িশ�াথী�  খুঁজিছেলন। িতিন তখন 
েভেবিছেলন েয এ� হয়েতা তার েমেয়েক �াবল�ী হেয় সামেন এিগেয় েযেত সহয়তা 
করেব উপর� এই �িশ�ণকালীন �া� মািসক ৮০০ টাকাও (৯ ডলার) পিরবার 
পিরচালনায় অেনক সহায়ক হেব। �র�েত পিরবােরর অেনেকই পুর�ষ-অধু্যিষত 
কমর্ে�ে� িরিমর কাজ করা িনেয় আপি� জানােলও িরিমর বাবার সমথর্েন িরিম এই 
�িশ�ণ অংশ েনয়। তেব তার কথা িছল েয �িশ�েণর সময় িরিমর মা েযন িরিমর 
সে�  থােকন।

�িশ�েণর ৬ মাস িরিমর মা অত্য� সতকর্ তার সােথ িরিমর পােশ বেস েথেক েমেয়র 
�িত েখয়াল েরেখেছন। েমেয়র সােথ এভােব থাকার অনুমিত েদয়ার জন্য িরিমর মা 
�িশ�কেদর কােছ কৃত� । �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর প� েথেক িরিমেক 
�বণ য� েদয়া হয় যা তার �িশ�েণর সময় অেনক কােজ লােগ। একজন মা�ার 
�াফটস পারসন অেনক য�সহকাের িরিম-সহ আেরা দইুজনেক �িশ�ণ িদেয়েছন 
কীভােব এক� েমটাল �ক কাটা যায় এবং তারপের েসটােক এক� সমতল পােত 
পিরণত করা যায়। িরিমর �িশ�েনর �িত মা�ার �্যাফটস পারসেনর আ�িনেয়াগ 
ও যে� মু� হেয় িরিমর মা বেলন, “িতিন একজন ভাল মেনর মানুষ িছেলন।” 
�িশ�েণর সময় িরিম য� ও মেনােযােগর সােথ তী�্ এবং ভারী সর�াম িদেয় 
কাজ কেরেছ এবং কখেনা ব্যথাও পায়িন।

িরিমর সােথ আেরা েয দইুজন কাজ িশখেতা, তােদর সােথও িরিমর অেনক ভাল 
স�কর্  হেয় যায়। িরিমর মা বেলন, েমেয়েদর জন্য এেকবােরই অ�চিলত এমন 
এক� কাজ েশখার পাশাপািশ এই �িশ�ণ  িরিমেক এক� �াধীন জীবেনর স�ান, 
ৈশশেবর মানিসক আঘাত েথেক িকছুটা �ি� এবং মানুেষর সােথ েমলােমশা করার 
আ�িব�াস িদেয়েছ।

তেব, ২০১৯ সােল সফলভােব �িশ�ণ েশষ করা সে�ও, িরিম এখন পযর্� চাকির 
খুঁেজ পায়িন। চাকিরদাতােদর উৎসাহ েদওয়ার জন্য �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর 
সবর্া�ক �েচ�ার পেরও সাধারণ মানুেষর তুলনায় উৎপাদনশীলতা কম হেব এই 
আশ�ায় অেনেকই �িতব�ী ব্যি�েদর িনেয়াগ করেত অনা�হী । 

তবওু িনেজর েমেয়েক এরকম ক�ন এক� কােজ দ�তার সােথ �িশ�ণ িনেত 
েদেখ িরিমর মা গবর্ েবাধ কেরন এবং  বেলন েয, িরিম আশাবাদী েয তার �িশ�ণ এবং 
কেঠার পির�ম িবফেল যােব না এবং খবু িশগিগরই িরিম এক� চাকির খুেঁজ পােব।

িরিমর মা বেলন “িরিম ভারী সর�াম িনেয় কাজ করেতা, 
এবং েস য� সহকাের তার কাজ িশেখেছ।”





Rimi’s mother said, 
“I felt proud seeing my 
daughter trained so 
well in a difficult  trade 
like metal sheet cutting 
and fabrication.”

আমার েমেয়েক এরকম 
ক�ন এক� কােজ 
দ�তার সােথ �িশ�ণ 
িনেত েদেখ আিম খুব
গবর্ েবাধ কির।” - িরিমর মা 



MOTIN
A young man with physical disability gets hands-on at work

মিতন
একজন শারীিরক �িতব�ী যুবেকর কমর্ে�ে� সফলতার গ�  
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Motin is 18 and works at a motorcycle servicing shop. He cannot walk, 
being partially paralysed from the waist down. He finds it difficult to do 
many of the daily tasks that most people take for granted. But with just 
the strength of his upper body, he takes on repairing jobs at the shop.

Motin’s father works as a rickshaw puller and does not earn very 
much. But, said Motin’s mother, they always tried their best to give 
Motin a good childhood despite their poverty. His father bought little 
treats for Motin when he was downhearted. And his mother carried 
him in her arms all the way to school so he could attend classes. 
During the interview, Motin looked to his mother for reassurance, and 
she spoke on his behalf. She is a constant source of support for him. 

When Motin became very withdrawn, not leaving the house or seeing 
anyone outside his immediate family, it was his mother who found 
out that BRAC Skills Development Programme was enrolling young 
people in the neighbourhood to train as motorcycle servicing 
mechanic. At first, she thought her son would not be eligible because 
of his disability. But the BRAC Skills Development Programme 
personnel assured her that Motin could learn to do many of the 
repairs using just his upper body strength. During his on-the job 
training at the repair shop, he learnt how to dismantle parts of a 
motorcycle, pump air into the tyres, and do other tool work, all of 
which he was able to do with his hands. After his apprenticeship, he 
was offered a job at the shop. Motin’s mother said she had never 
imagined that her son would be able to work and earn a living. 

Motin’s mother said “He learnt to do something, and he 
can earn now. I never thought this could happen.”

       If you support people who 
have disabilities, they can have 
a livelihood. They have a 
future. - Motin’s mother
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BRAC Skills Development Programme also provided Motin with a 
wheelchair which allows him to venture out of the house more. But 
mobility is still an issue. The wheelchair cannot be carried onto most 
common types of public transport, rickshaws, auto rickshaws, 
legunas and other local transport. So, when Motin needs to travel 
any distance, for example to his workplace, his mother must carry 
him on and off a rickshaw. 

But the benefits of his training and his job have been enormous, his 
mother said, and have been felt in other areas of Motin’s life. Now he 
is less isolated, she said, and realising that he could accomplish 
many different tasks at work. Over time Motin has also learnt how to 
manage household work. He now helps his mother with cleaning the 
house and preparing meals. 

Despite all these, people still say hurtful things, she said. At school, 
Motin’s disability made him an outcast; the children would bully him, 
and his teachers discouraged him from going to school altogether, 
his mother said. “His teachers would say, ‘It’s best if he doesn’t 
come to school anymore. He cannot stand or move on his own, and 
he creates a mess wherever he goes.’” Eventually Motin dropped out 
of school, withdrew from social interactions, and rarely left home. His 
only distractions were television and his two younger siblings. 

When people are disparaging, Motin’s mother is there to stand up for 
him. She could not emphasize enough how important it was for 
people with disabilities to have options for suitable work, to earn a 
living. Motin makes around 3,000 taka (35$) per month now. His 
mother encourages him all the time.  If they can save enough, she 
dreams of one day running a small grocery shop with her son. 

“The training was such a good thing for him. He learnt 
to do something and he can earn now. I never thought 
this could happen, because of his disability. Before he 
used to sit at home, he wouldn’t go anywhere. They 
gave him a wheelchair which was also a great help.”
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১৮ বছর বয়সী মিতন এক� েমাটর সাইেকল সা�ভ�িসং-এর েদাকােন কাজ কের। 
েকামর েথেক নীেচর অংশ আংিশক প�াঘাত�� (প্যারালাইজড) হওয়ায় মিতন 
হাটেত পাের না। 

মিতেনর বাবা একজন �� আেয়র ির�াচালক। িক� এরপরও তারা মিতনেক 
একটা সু�র ৈশশব িদেত যথাসাধ্য েচ�া কেরেছন বেল জানান মিতেনর মা। িতিন 
আরও জানান, মিতন যখন হতাশ বা মন খারাপ কের থাকেতা তার বাবা তার মন 
ভাল করার জন্য িকছু না িকছু িনেয় আসেতন। মিতেনর মা স�ূণর্ রা�া তােক েকােল 
কের �ুেল িনেয় েযত েযন েস �াস করেত পাের। সা�াৎকার েনয়ার সময় মিতন 
বারবারই তার মােয়র িদেক তাকাি�ল। মিতেনর হেয় ওর মা কথা বলিছেলন। 
মিতেনর মা মিতনেক �িত মুহূেতর্  সাহস আর উৎসাহ েযাগান।

একটা সময় হতাশা�� মিতন িনেজেক সবিদেক েথেক ��েয় িনি�ল, েকাথাও 
েযত না এমনিক পিরবােরর মানুষজন ছাড়া কােরা সােথ েদখাও করত না। এমন সময় 
তার মা জানেত পাের েয �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচেত েমাটরসাইেকল সা�ভ�িসং 
িবষেয় �িশ�ণ েদওয়ার জন্য যুব িশ�াথী�  বাছাই চলেছ। িতিন েচেয়িছেলন মিতন 
এখােন কাজ িশখুক িক� �থমিদেক েভেবিছেলন েয মিতন হয়ত শারীিরক 
�িতবি�তার কারেণ এই কাজ করেত পারেব না। িক� �্যাক দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচর কমী� রা তােক আ�� কেরিছেলন েয মিতন েকবল তার শরীেরর উপেরর 
অংেশর শি� ব্যবহার কেরই েমরামেতর অেনক কাজ িশখেত পারেব তার 
�িতবি�তা এখােন বাধা হেব না। 

মিতেনর মা বেলন “েস কাজ করেত িশেখেছ এবং এখন েস উপাজর্ ন 
করেত পাের। আিম কখনও ভািবিন েয এ� বা�েব স�ব হেব। ”

       �িতব�ী ব্যি�েদর যিদ একটু 
সহেযািগতা  করা যায় তেব তারাও 
েকান কাজ কের িনেজেদর জীিবকা 
িনবর্াহ করেত  ও ভিবষ্যত সমৃ� 
করেত পারেব। - মিতেনর মা
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েমাটরসাইেকল সা�ভ�িসং-এর েদাকােন �িশ�ণকােল মিতন �ধুমা� তার হাত 
ব্যবহার কেরই িবিভ� সর�ামািদ ব্যবহােরর সােথ সােথ েমাটর সাইেকল এর পাটর্ স 
আলাদা করা, টায়াের হাওয়া ভরা , অন্যান্য য�াংেশর েছাট েছাট কাজ ইত্যািদ  
িশেখ েফেল এবং �িশ�ণ েশেষ একই ওয়াকর্ শেপ চাকিরও েপেয় যায়। শারীিরক 
�িতবি�তা  িনেয়ও েয মিতন একিদন কাজ কের আয় করেত পারেব এটা মিতেনর 
মােয়র কােছ অক�নীয় িছল।

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ েথেক মিতন েক এক� �ইলেচয়ার েদয়া হয়।  যিদও 
�িশ�ণ কমর্সূিচর মাধ্যেম পাওয়া �ইলেচয়ার মিতনেক বািড়র বাইের আরও িকছু 
করার সুেযাগ কের িদেয়েছ, িক� �ইলেচয়ার� েবিশরভাগ ে�ে�ই িরকশা, 
অেটািরকশা, েল�নাসহ অন্যান্য �ানীয় যানবাহেন বহন করা যায় না। তাই দেূরর 
যা�ায়, কমর্�ে� যাওয়ার সময় ির�ায় উঠােনা বা  নামােনার দািয়� এখেনা তার 
মােকই িনেত হয়।

মিতেনর মােয়র মেত �িশ�ণ� কের মিতেনর অথর্ৈনিতক উ�িতর সােথ সােথ তার 
ব্যি� জীবেনর ইিতবাচক পিরবতর্ ন এেসেছ। তার মা জানান, মিতন এখন আেগর 
েথেক েবিশ িম�ক। েস বুঝেত েপেরেছ েয েস িবিভ� কােজ  পারদশী� , সংসােরর কাজ 
েযমন তার মােক ঘর পির�ার এবং খাবার ��ত করেতও সহায়তা কের েস। 

িক� এত িকছুর পেরও সমােজর মানেুষর কথা  মিতনেক মানিসকভােব িবপযর্� কের। 
শারীিরক �িতবি�তার জন্য সহপা�েদর নানারকম িতর�ার এবং িশ�কেদর 
অনুৎসাহ তােক সহপা� ও �ুল েথেক আলাদা কের িদেয়েছ। মিতেনর মা বেলন “ওর 
িশ�েকরা বলেতন, ‘সবেচেয় ভাল হয় যিদ ও আর �ুেল না আেস। ও িনেজ িনেজ 
দঁাড়ােত বা চলেত পাের না এবং েস েযখােনই যায় েসখােন েগালমাল সৃ� কের।’ ” 
অবেশেষ মিতন �ুল েছেড় িদেয় সামািজক জীবন েথেক সের এেসিছল এবং খুব 
কমই বাসা েথেক েবর হত।  তখন তার একমা� স�ী িছল েটিলিভশন এবং েছাট দইু 
ভাইেবান।

িক� সমােজর সকল অব�া ও ব�না উেপ�া কের মিতেনর মা তােক সাহস েদন 
এবং উৎসািহত কেরন। �িতব�ী ব্যি�েদর জন্য জীিবকা িনবর্ােহর উপযু� সুেযাগ 
কের েদয়ার উপের সবেচেয় �র�� িদেয় মিতেনর মা জানান মিতন এখন মােস �ায় 
৩,০০০ টাকা (৩৫ ডলার) আয় কের। একসময় যেথ� পিরমােণ টাকা স�য় কের 
েছেলেক সােথ িনেয় এক� মুিদ েদাকান চালােনার �� েদেখন মিতেনর মা।

“�িশ�ণ� ওর জন্য খুবই ভােলা িছল। েস িকছু করেত িশেখেছ 
এবং এখন েস উপাজর্ ন করেত পাের। ওর এই �িতবি�তার জন্য 
আিম কখনও ভািবিন েয  এ� কখেনা বা�েব স�ব হেব। আেগ েস 
বািড়েতই বেস থাকেতা, েকাথাও েযত না। তারা তােক �ইলেচয়ার 
িদেয়ও অেনক সাহায্য কেরেছ।”
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Motin’s mother said, 
“Someday I dream to 
save up enough to be 
able to run a small 
grocery shop together 
with my son.”

মিতেনর মা বেলন 
“আমার একমা� �� 
িকছু টাকা জিমেয় 
েছেলেক সােথ িনেয় 
একটা মুিদ েদাকান 
চালােনার।“ 
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ঝনর্া
িনেজর দ�তা অন্যেদর মােঝ ছিড়েয়
িদেত চাওয়া অ�চিলত েপশার একজন নারী

JHORNA
 A young woman wants to pass
her wood working skills on to others



Women in Unconventional Trade | 04

Jhorna, 23, is employed at a wood furniture designing shop. She 
wakes up at 5 a.m. to do housework, prepare breakfast and lunch for  
her family and feed the baby. Then comes a long commute on public 
transport, with her baby in her arms, to arrive at her workplace by 9 
a.m. A full day of work is juggled with caring for her son at the shop, 
and she begins her journey back home at 5 p.m.

“I have to wake up very early in the morning. I need to 
finish my household work, prepare food for my son and 
only then I can start for work at the furniture shop”

Jhorna left school at 13, when her family could no longer afford her 
education. She married soon after but suffered six years of abuse 
until her husband divorced her. She returned to her parents' house 
and knowing they could not support her she got enrolled in BRAC 
Skills Development Programme as an apprentice. She wanted to 
study tailoring or the beauty salon trade, she said, but both courses 
were full, so she entered the traditionally male dominated trade of 
wood furniture designing.

       Now I take care of my 
family and I know I have to 
work hard for the future of 
my son.    
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She and two other women were apprenticed to the master crafts 
person who now employs them. The women learnt to craft different 
designs onto wood, as well as sanding, staining, and varnishing the 
individual items of furniture. The men at the shop do the heavier 
work, said Jhorna, sawing and seasoning the timber and making the 
furniture. Jhorna was a good trainee and the others would come to 
her for help, she said. On graduating in 2017, the master crafts 
person offered all three women full-time work. Because she is the 
best at the job, Jhorna is now paid more than the other two women, 
earning around 3,000 taka (35$) a month. 

As her training was coming to an end, Jhorna was coerced by her 
family into a second marriage. “I didn’t want to marry again. I was 
forced by my parents when they found a suitor because they thought 
no one else would marry a divorced woman like me,” she said. 

Her new husband’s job as a day labourer did not provide a steady 
income, which left Jhorna as the main breadwinner. Despite this, 
Jhorna’s husband initially objected to her joining a male-dominated 
workplace. Her master crafts person spoke to her husband and 
convinced him of Jhorna’s security at work. He explained that the men 
worked in an open space outside the shop, while the women worked 
inside. But her husbands was not the only prejudice she faced; Jhorna 
spoke of harassment by some of the customers, who asked Jhorna’s 
employer why he hired women, or pestered the women about why 
they worked there, implying that it was ‘improper’.

“They think woodworking is a man’s job... Many people 
still disapprove of women doing such work.”

Moreover, Jhorna said, her in-laws still do not know about her job. 
“None of my in-laws know… They think I sew clothes,” she said. “They 
would consider woodworking a man’s job. Many people disapprove of 
women doing such work. If my in-laws found out I’d feel ashamed, so 
I lied about my trade.”
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Because of such issues, and the long commute with her baby, Jhorna 
has thought of quitting her job, but she knows the family cannot 
survive without her income. Besides, she said that her employer is a 
good person. Jhorna can go to him with problems; he was the one      
who persuaded her husband to let her work at the shop. He always 
arranges transport to home for the women, and he even allowed 
Jhorna to bring her child to work. “He even plays with him when I am 
busy,” she added. Nevertheless, she felt that having her son with her 
hampered her productivity compared to her co-workers.

Ideally, she would like to do her work at home, but is not sure how 
that would be possible. Despite the difficulties, Jhorna valued the 
financial independence that her job provided, as well as the standing 
it gave her within her own family.

“I don’t want to quit my job. But now I have a child to 
look after. I am not sure how I will manage both!”

Jhorna said she also wanted to use the skills and knowledge she has 
gained to help others. She suggested that BRAC Skills Development 
Programme could think about peer trainers within its programme. 



২৩ বছর বয়সী ঝনর্া েপশায় একজন কােঠর নকশাকর। পিরবাের জন্য সকােলর 
না�া, দপুেুরর খাবার ৈতির, বা�ােক খাওয়ােনা এবং ঘেরর অন্যন্য কাজকমর্ করার 
পাশাপািশ এক� উড ফা�ন�চার িডজাইিনং এর েদাকােন ঝণর্া একজন কািরগর 
িহেসেব কাজ কের। েভার ৫ টায় ঘমু েথেক উেঠ ঘেরর কাজ েশেষ সকাল ৯ টার মেধ্য 
ফা�ন�চােরর েদাকােন েপ�ছঁােনার জন্য স�ানেক িনেয়  আেটােত যা�া করেত হয় 
ঝনর্ােক। কমর্ে�ে� কােজর পাশাপািশ স�ােনর েদখােশানায় ব্য�তাপূণর্  িদন পার 
কের িবকাল ৫ টায় বািড়র পেথ রওনা কের ঝনর্া । 

“আমার অেনক েভাের ঘুম েথেক উঠেত হয়। সংসােরর কাজ, 
বা�ার খাওয়া ৈতির কের আিম আমার কােজ রওনা হই।" 

পিরবার  েলখাপড়ার খরচ চালােত না পারায় ১৩ বছর বয়েস ঝনর্ােক �ুল ছাড়েত হয়। 
তার অ� িকছুিদন পরই তার িবেয় হয়। �ামী তালাক না েদওয়া পযর্� টানা ছয় বছর 
ধের িনযর্াতেনর িশকার হেয় ঝনর্া বাবা-মার কােছ িফের আেস। বাবা মা তার খরচ বহন 
করেত পারেব না েজেন ঝনর্া �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সিূচর �িশ�েণ েযাগ েদয়। 
েটইলিরং বা িবউ� পালর্াের কাজ করেত চাইেলও দইু� েকােসর্ই িশ�াথী� সংখ্যা পূণর্ 
হওয়ায় তােক কােঠর নকশাকর িহেসেব েযাগদান করেত হয় েয েপশায় পুর�ষেদর 
পদচারনাই েবিশ। 
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         এখন আিম আমার 
পিরবােরর েদখােশানা করেত পাির 
এবং আিম জািন আমার েছেলর 
ভিবষ্যেতর জন্য আমােক অেনক 
পির�ম করেত হেব।



েস এবং আেরা দইুজন িশ�াথী�  একসােথ একজন মা�ার �্যাফটস পারসেনর কােছ 
কােঠর উপর িবিভ� নকশা ৈতির করার পাশাপািশ ফা�ন�চােরর পৃথক 
আইেটম�েলােক স্যাি�ং, ে�ইিনং এবং বা�ন�শ করা িশেখেছ এবং বতর্ মােন তার 
অধীেনই চাকির করেছ। । ঝনর্া জানায়, কাঠ কাটা এবং আসবাবপ� বানােনার মত 
ভারী  কাজ�েলা েদাকােনর পুর�ষ কমর্চািররা কের। ২০১৭ সােল �িশ�ণ েশষ হেল  
েসখােন ভােলা কাজ করায় েদাকােনর মািলক  তােক চাকিরর ��াব েদয়। ঝনর্াসহ ৩ 
জন কােজ েযাগ েদয় এবং েবিশ দ� ও কােজ ভাল হওয়ায়  ঝনর্া বািক দইুজেনর 
েচেয়  েবিশ েবতন  পায়। তার মািসক আয় এখন ৩,০০০ টাকা (৩৫ ডলার)।

�িশ�েণর েশেষর িদেক পিরবােরর চােপ পের তােক ি�তীয় িবেয় করেত হয়। েস বেল, 
“আিম আর িবেয় করেত চাইিন। যখন আমার জন্য এক� িবেয়র ��াব আসেলা, 
তখন আমার পিরবার আমােক  িবেয় করেত বাধ্য কেরিছল কারণ তারা েভেবিছল 
একজন তালাক�া� নারীেক  েকউ িবেয় করেব না।”

ঝণর্ার বতর্ মান �ামী একজন িদন মজরু। তার িন�দ�� েকান আয় েনই বলেলই চেল। 
তাই ঝনর্া ই পিরবােরর মলূ র�িজ-র��র উৎস। তা সে�ও, পরু�ষ-অধ্ুযিষত কমর্ে�ে� 
েযাগদােনর িবষেয় ঝণর্ার �ামী �থেম আপি� জানায়। ঝনর্ার মা�ার �াফটস পাসর্ন 
তার �ামীেক কােজর জায়গায় ঝণর্ার সরু�া স�েকর্  বিুঝেয় বেলন েয পরু�ষরা 
েদাকােনর বাইের এক� েখালা জায়গায় কাজ করেব এবং নারীরা েদাকােনর িভতের। 
তেব �ধ ুতার �ামীই একমা� বাধা িছল না; িকছু �াহকেদর �ারা হয়রািন হওয়ার 
কথাও ঝণর্া জানায়। েকউ েকউ নারীেদর েসখােন কাজ করােক "অনিুচত" ইি�ত কের 
ঝণর্ার মা�ার �াফটস পাসর্ন েক িজ�াসা করত েকন নারীেদর িনেয়াগ িদেয়েছ।

“তােদর মেত এ�েলা েছেল মানুেষর কাজ। েমেয়েদর এই ধরেণর 
কাজ অেনেকই অস��র েচােখ েদেখ।”

ঝণর্ার ��র বািড়র মানষুজন এখনও তার চাকির স�েকর্  অবগত নয় ।ঝনর্ার  
ভাষায়, “বািড়র অন্য েকউ জােননা েয আিম এই ধেরনর কাজ কির। তারা জােন 
আিম েসলাই এর কাজ কির। তােদর মেত এ�েলা েছেল মানেুষর কাজ। েমেয়েদর 
এই ধরেণর কাজ অেনেকই অস��র েচােখ েদেখ। আমার ��ড়বািড়র মানষুজন 
জানেত পারেল আিম ল�ায় পের যাব, তাই আমার কােজর ব্যাপাের িমথ্যা বলেত 
হে�।”
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ঝণর্া জােন েয তার আয় ছাড়া পিরবার অচল িক� ��র বািড়র সমস্যা এবং 
স�ানেক িনেয় এতটা পথ চলাচল করেত হয় বেল ঝণর্া তার চাকির েছেড় েদওয়ার 
কথা েভেবেছ। তেব ঝনর্া  বেল েয তার মা�ার �াফটস পাসর্ন একজন ভাল মানুষ  
যার কােছ েস েযেকান সমস্যা িনেয় েযেত পাের; িতিনই ঝনর্ার �ামীেক তার কােঠর 
েদাকােন কাজ করার ব্যাপাের রািজ করান, স�ানেক কােজ িনেয় আসার 
সুিবধাটুকুও িদেয়েছন। িতিন সব সময় নারী কমর্চারীেদর বািড় েফরার জন্য 
পিরবহেণর ব্যব�া কের েদন। ঝনর্ার ভাষায়, “এমনিক আিম যখন ব্য� থািক তখন 
িতিন আমার বা�ার  সােথ েখেলনও।” তারপেরও ঝনর্া অনুভব কের েয তার স�ােনর 
কারেণ কােজর ে�ে� অন্য কমর্চারীেদর েথেক তার উৎপাদনশীলতা কেম েগেছ।

েস বািড়েত তার কাজ চািলেয় েযেত চায়, তেব কীভােব এ� স�ব হেব েস ব্যাপাের 
িনি�ত না। নানা অসুিবধা থাকা সে�ও এই চাকির েয তােক এক� আ�থ�ক 
�াধীনতা �দান কেরেছ, এবং পিরবাের তার এক� শি�শালী অব�ান ৈতির কেরেছ, 
ঝনর্া তা অত্য� মূল্যবান বেল মেন কের।

“আিম এই চাকির ছাড়েত চাই না, িক� এখন আমার িনেজর স�ান 
েক সময় িদেত হেব। জািননা িকভােব িক করব! ”

এই �িশ�েণর মাধ্যেম অ�জ�ত �ান এবং দ�তা ঝনর্া  অন্যেদর সহায়তার জন্য 
ব্যবহার করেত চায় এবং তার পরামশর্ অনুযায়ী �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ তােদর 
ে�া�ােম সমবয়সী �িশ�কেদর কথা ভাবেত পাের। 
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“আিম আরও নারীেদর এই েপশায় 
উৎসািহত করেত চাই। আমার 
মা�ার �াফটস পাসর্ন আমােক 
েযমন �িশ�ণ িদেয়িছল আিম 
�ক েতমিন ভােব অন্যেদর 
�িশ�ণ িদেত পারেবা।”

“I want to encourage 
more women into the 
trade. I could train 
others, just like my 
master crafts person 
trained me.” 



HAPPY
A young beautician gains
courage and confidence

হ্যািপ
 সাহস ও আ�িব�াস খুঁেজ পাওয়া
একজন তর�ণ িবউ�িশয়ােনর গ� 



With a bag hanging by her side, her scarf folded at the front, and a 
comfortable pair of heels on, Happy, 25, is ready for the day. She 
yells for an auto rickshaw. As usual, some people look at her from 
head to toe, but Happy pays no heed to them. 

Happy is shorter than most adults. She is considered a person with 
disability by family and neighbours. Happy told her interviewers that 
she does have hearing difficulties. However, there is no way a stranger 
would be able to identify her disabilities, other than her height. 

Happy is a confident, independent, and outspoken young person. But 
this was not always the case, she said. For years, Happy felt house 
bound, rarely going out into the world, or meeting other people. 
When she was 13 her father became seriously ill, and not wanting 
her education to become a burden upon her family, Happy dropped 
out of school. She believed, as her family did, that her brothers would 
make better use of education. She thought she is a girl after all and 
has a disability. “I made the decision myself. How many of us could 
be supported?”, she said. 

So, she stayed home. She felt hopeless and aimless with little to do 
except household chores, and didn’t dare think about her future. 
Until, one day, her elder sister heard about BRAC Skills Development 
Programme apprenticeships and suggested that Happy should apply 
for training at a beauty parlour.

        I became brave… 
I gained confidence… 
and I learnt about the 
outside world.
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Initially, Happy was scared to apply as she barely went out or 
interacted with people; she also doubted her abilities but her 
family insisted. According to Happy, being pushed out of her 
comfort zone was the best thing for her. 

“I wasn’t like this before. Now I can talk to people 
freely.”

Happy enjoyed the training, on how to do facials, threading, 
haircutting and styling, and makeovers. She said her trainer, the 
beauty parlour owner, was always helpful and throughout the 
training everyone was willing to accommodate her hearing 
difficulties. She felt supported by her peers in the training      which 
helped building her self-esteem, she said. After training she was 
hired at the parlour. 

“The training turned out to be one of the most useful 
experiences of my life,” she said. “I made friends... I 
became brave... I gained the confidence to get out of 
the house, and I learnt about the outside world.”

However, becoming an employee at the same parlour was quite 
different from the training. Happy was anxious about taking this to 
the next step, interacting with customers. Her employer reassured 
her saying  “there’s nothing to be scared about, you’ll talk to 
customers, tell them where to sit and ask what service they 
want…” “and I started gaining courage” Happy said.
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Happy has been at the parlour for five years now and has many 
customers who ask specially for her. Her family sees how much 
she has gained through her work, she said. Happy, who previously 
depended completely on her family, can now pay her own way. 
Happy said she is also amazed at how much she has changed 
since she first started training. 

“I was afraid to go out of the house. Now because of 
my work, I travel every day to the centre of town by 
myself. I also manage my own expenses. This is what 
I’m proud of.”

Happy works from 8 a.m. to 9 p.m., and usually the first to get 
there she opens the parlour in the mornings. Right now, Happy 
has no fixed plans and is content with how life is, she said. She 
earns about 4,000 taka (45$) a month. “The fact that I’m 
earning my own money and supporting myself is a big 
deal for me,” she said. Her eyes filled with tears as she 
explained how glad she was that she no longer needed 
to ask anybody for anything. 
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২৫ বছর বয়সী হ্যািপ কঁােধ ব্যাগ, সামেনর িদেক ভঁাজ করা ওড়না আর আরামদায়ক 
এক েজাড়া জেুতা পােয় উ��ের এক� অেটা-ির�া ডােক। বরাবেরর মতই 
আেশপােশর েলাকজন তার িদেক তািকেয় থােক অবশ্য হ্যািপ তােত েকান �র�� 
েদয় না।

হ্যািপেক পিরবার ও �িতেবিশরা একজন �িতব�ী ব্যি� িহেসেব েমেন িনেলও 
�ধুমা� উ�তা ছাড়া তােক েকান ভােবই একজন সাধারণ মানুষ েথেক আলাদা করা 
যায় না। অবশ্য হ্যািপ জানায় েয তার �বণ �িতবি�তা আেছ। এখন হ্যািপ একজন 
আ�িব�াসী, �াধীন  এবং ��ভাষী ব্যাি� হেলও েস সব সময় এরকম িছল না। 
বছেরর পর বছর ধের হ্যািপ ঘের বেস েথেকেছ এবং কােরা সােথ েদখা করেতা না। 
হ্যািপর ১৩ বছর বয়েস তার বাবা �র�তরভােব অসু�্ হওয়ায় েস চায়িন তার পড়া�না 
পিরবােরর েবাঝা হেয় দঁাড়াক। এছাড়া হ্যািপ আর তার পিরবার িব�াস করত  একজন 
েমেয় এবং সবর্পির �িতব�ী ব্যি�র পড়া�নার েচেয় ভাইেয়েদর েলখাপড়া �র��পূণর্ 
এবং লাভজনক তাই েস �ুল েছেড় েদয়। হ্যািপ বেল, “আিম িনেজই এই িস�া� 
িনেয়িছ, পিরবার আমােদর কয়জেনরই বা ভার বহন করেব?”

ঘেরর কাজ ছাড়া অন্য কােজ দ�তা না থাকায়, হতাশ এবং ল�্যহীন হ্যািপ িনেজর 
ভিবষ্যেতর কথা িচ�া করার সাহস পযর্� করেত পােরিন। তেব একিদন সবিকছু বদেল 
েগেলা যখন হ্যািপর বড় েবান �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর ে�ইিনং স�েকর্  জানেত 
েপের হ্যািপেক এক� িবউ� পালর্াের �িশ�েণ আেবদন করার পরামশর্ েদন।
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        আমার সাহস হেয়েছ…আিম 
চলেত িশেখিছ…এবং বাইেরর জগৎ 
স�েকর্  আমার ধারণা হেয়েছ।



�থমিদেক, মানুেষর সােথ কথা বলার অনভ্যাস ও িনেজর কমর্�মতা িনেয় স�ীহান 
হ্যািপ �িশ�েণ আেবদন করেত ভয় পাি�ল িক� তার পিরবার তােক েজার েদয় তার 
িনজ� গি� েথেক েবর কের িনেয় আসেত। 

“আিম আেগ এইরকম িছলাম না। এখন আিম মানষুজন
এর সােথ িমশেত পাির, কথা বলেত পাির।“ 

হ্যািপর �িশ�ক, সহকমী� , মািলকসহ িবউ� পালর্ােরর সবাই তােক �িশ�েণ অেনক 
সহেযািগতা কেরেছ এবং তার আ�মযর্াদােবাধ গেড় তুলেত সহায়তা কেরেছ। 
েফিসয়াল, ে�িডং, চুলকাটা, �াইিলং এবং েমকওভার �িশ�ণ�েলা হ্যািপ অেনক 
উপেভাগ করেতা এবং �িশ�েণর পরপরই পালর্াের চাকির �র� কের।

“�িশ�েণর এই অিভ�তা� আমার জন্য অত্য� �েয়াজনীয় 
িছল,” বেল হ্যািপ। আিম ব�ু েপেয়িছ… সাহস অজর্ ন কেরিছ... বাসা 
েথেক েবর হওয়ার মত আ�িব�াস অজর্ ন কেরিছ এবং বাইেরর জগৎ  
স�েকর্  জানেত েপেরিছ।”

িক� েসলেুন চাকির করার অিভ�তা হ্যািপর জন্য �িশ�েণর অিভ�তা েথেক 
িকছুটা িভ�। কা�মারেদর সােথ িকভােব কথা বলেব এই িবষেয়  উি��  হেল মা�ার 
�াফটস পাসর্ন তােক আ�াস েদয়, “ভেয়র েকান কারণ নাই। তুিম কা�মারেদর সােথ 
কথা বলবা, তােদর বসেত বলবা এবং িক চায় িজে�স করবা… এেত আমার সাহস 
হেত �র� করেলা।”

পাঁচ বছর ধের পালর্াের কাজ করা হ্যািপর এখন অেনক �াহক আেছন যারা তােক িদেয় 
কাজ করােত চায়। হ্যািপ েভেব অবাক হয় েয পিরবােরর উপর িনভর্ রশীল হ্যািপ এই 
�িশ�েণর মাধ্যেম এখন তার িনেজর মত কের জীিবকা িনবর্াহ কের। হ্যািপ বেল,

“আিম আেগ িনেজ িনেজ বাসার বাইের েযেত ভয় েপতাম। কােজর 
কারেণ এখন আিম িনেজই শহের যাতায়াত করেত পাির। এইটা িনেয় 
আিম গবর্ কির েয এখন আিম িনেজর খরচ এবং জীবন িনেজই 
চালােত পাির।”

সকাল ৮ টা েথেক রাত ৯ টা পযর্� কাজ কের হ্যািপ �িতমােস �ায় ৪,০০০ টাকার মত 
(৪৫ ডলার) আয় কের। ভিবষ্যেতর জন্য েকান পিরক�না না থাকেলও েযভােব জীবন 
চলেছ হ্যািপ তােতই খিুশ। হ্যািপর ভাষায়, “আিম েয িনেজ আয় করিছ এবং আমার 
পিরবারেক সাহায্য করেত পারিছ এটা আমার কােছ অেনক বড় ব্যাপার।” হ্যািপর ছলছল 
েচাখই বেল েদয় েয কােরা কাছ েথেক সাহায্য না েনয়ায় েস কতটা আনি�ত।
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“The fact that I am 
earning and 
supporting myself is 
a big deal for me.”

“আিম েয িনেজ আয় 
করিছ এবং আমার 
পিরবারেক সাহায্য করেত 
পারিছ এটা আমার কােছ 
অেনক বড় ব্যাপার।”



রাজু
পিরচয় স�েট থাকা একজন �া�েজ�ার
ব্যি� দ�তা উ�য়েনর গ�

RAJU
A young trans woman faces success
at work and heartbreak at home 
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Twenty-year-old Raju is a skilled clothier, working full time in a 
tailoring shop as well as embroidering and selling her own designs 
from home. Raju is a trans woman5, but knowing she will face 
hostility if she expresses herself as a woman, Raju introduces herself 
as a man. She suppresses her feminine side as much as possible 
and dresses like a man in her daily life, trying to follow her parents’ 
wishes to fit into society “as their son”, “as a man”, to maintain the 
family’s honour and reputation.

“Pressure from my family and society’s expectations 
stop me following my heart. If it were up to me, I would 
dress in women’s clothes all the time.” 

After finishing secondary school, Raju got a part-time job at a 
tailoring shop. She found out that the tailor next door was affiliated 
with BRAC Skills Development Programme’s apprenticeship training 
and was enrolling trainees. Raju applied, thinking it would be a good 
opportunity to develop her skills and pursue a full-time career in the 
trade. She enjoyed her time in training and also worked very hard. 
Lunch time and breaks were always filled with laughter. Most 
importantly she felt she could be herself with the people around her, 
said Raju. However, she was dressed outwardly like a male and that 
made it easier. After graduating from training, Raju was offered a job 
by the master crafts  person she trained under and still works there 
today.

“In the classroom training, I could be myself
with the people around me. I really enjoyed it a lot”
5 Trans women (transgender women) are women who were assigned male sex at birth 
[16]

       Being transgender does 
not mean I am less than 
anyone else… I’m earning 
money and taking care of 
myself...and others. 



“Before the training, I didn’t know how to do the work properly,” she 
said. “Like I could stitch the cloth, but I was no good at cutting the 
fabric. There were many things I didn’t understand. In the training I 
could ask, and the master crafts person would guide and teach 
me.” From a young age, Raju had always felt she was different. 
During her school years, she constantly questioned herself. “I would 
ask myself, why do I like hanging out with girls? Why not with boys?” 
Her family, especially her mother, knew she wanted to live life as a 
girl, but they did not understand it, leading to beatings from her 
father. “My father told me not to get involved with the people from 
hijra community who collect money from people for a living. I have 
to work and build a life of my own.”  

Raju never did identify herself as part of the hijra community, and it 
was only after she left school that she learnt about being 
transgender, and finally understood her own identity. Nowadays, 
when going far away from home, she leaves the house in men’s 
clothing and changes into a saree and her favourite jewellery and 
changes back to men’s clothing again before coming home. She 
knows her parents would be upset if they ever saw her in women’s 
attire.

‘The way I feel inside is not my fault...”

Raju makes a substantial contribution to the household finances, 
fulfilling the role of “the son” that her parents expect. She earns 
around 7,000 taka a month from her tailoring job and a further 
6,000 taka from home embroidery and occasional work as a 
make-up artist, a total of 13,000 taka (150$) a month.

Raju has a newfound confidence as a self-sufficient person making a 
positive contribution to society, but she fears she will never live the 
life she really wants. Even though she is attracted to men, her 
parents will want her to marry a woman, and she will live her life 
pretending to be something she is not, she added. 

“You need to consider many things like society and 
family when it comes to marriage - this is the tradition, 
so this is what I have to do as well.”
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িবশ বছর বয়সী রাজ ুদ� েপাশাক ব্যবসায়ী। এক� েটইলিরং এ� ে�স েমিকং-এর 
েদাকােন পুেরা সময় কাজ করার পাশাপািশ এম�য়ডাির এবং বািড় েথেক িনেজর 
িডজাইন করা কাপড় িবি� কের রাজ।ু রাজ ুএকজন �া� ওম্যান৫, তেব সামািজক 
দ�ৃভি�র কারেণ রাজ ুিনেজেক নারী িহেসেব পিরচয় না িদেয় একজন পুর�ষ িহসােব 
পিরচয় েদয়। বাবা-মােয়র স�ান র�ােথর্ রাজ ু তার নারীসুলভ িদক�েলার 
বিহঃ�কাশ যতটা স�ব লুিকেয় েরেখ, “তােদর েছেল” এবং “একজন পুর�ষ” িহেসেব 
সমােজ িনেজর অি�� �িকেয় রাখেছ।

“আমার পিরবার ও সমােজর �ত্যাশা ও চােপর মুেখ আমােক 
আমার মেনর িবর�ে� েযেত হয়। এটা যিদ আমার হােত থাকেতা, 
তেব আিম সব সময় েমেয়েদর েপাশাক পের থাকতাম।”

উ�মাধ্যিমক পাশ করার পর এক� দ�জ�র েদাকােন খ�কািলন চাকিরর সময় 
জানেত পাের েয পােশর েদাকান�  �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সিূচর �িশ�েণর সােথ 
য�ু এবং �িশ�ণাথী�  িনেয়াগ করেছ। দ�তার িবকাশ এবং পণূর্ ব্যবসা �িত�ার 
এক� ভাল সেুযাগ ৈতির হেব েভেব রাজ ু আেবদন কের। রাজ ু তার �িশ�েণর 
সময়�েলা অেনক উপেভাগ কেরেছ এবং কেঠার পির�মও কেরেছ। দপুেুরর খাবার 
আর িবরিতর সমেয় হািস-ঠা�ায়, সবার সােথ �তঃ�ূতর্  ভােব িমেশ পার কেরেছ। তেব, 
পরু�েষর মেতা েপাশাক পরার কারেণ এ� আরও সহজ হেয়িছল বেল রাজ ুমেন কের। 
�িশ�ণ েশেষ রাজেুক যার (মা�ার �াফটস পাসর্ন) অধীেন �িশ�ণ েদওয়া হেয়িছল 
তার েদাকােনই চাকিরর ��াব েদওয়া হয় এবং রাজ ুএখেনা েসখােনই কাজ করেছ।

“�াসর�ম ে�ইিনং-এ সবার সােথ আিম �তঃ�ূতর্  ভােব
িমশেত পারতাম। আমার খুব ভাল লাগত।” 

        একজন �া�েজ�ার ব্যি�র 
হওয়ার অথর্ এই নয় েয আিম অন্য 
কারও েচেয় কম... আিম অথর্ 
উপাজর্ ন করিছ এবং িনেজর য� 
িনি�... এবং সােথ অন্যেদরও।

5 �া�ওম্যান হেলন এমন ব্যি�  িযিন ৈজিবকভােব পুর�ষ িক� িনেজেক নারী িহেসেব সনা� কেরন ও 
পিরচয় েদন [16]। 
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“�িশ�েণর আেগ, আিম জানতাম না কীভােব কাজ� স�কভােব করা যায়’’, 
রাজ ুবেল। “েযমন আিম কাপড় েসলাই করেত পাির, তেব কাপড়� কাটেত আিম 
পারদশী�  িছলাম না। এমন অেনক িকছুই িছল যা আিম বুঝেত পারতাম না। 
�িশ�েণ আিম িজ�াসা করেত পারতাম, এবং মা�ার �াফটস পাসর্ন আমােক 
গাইড কের িশিখেয় িদত।” অ� বয়স েথেকই রাজ ুিনেজেক �মাগত �� করেতা, 
“েমেয়েদর সােথ েকন িমশিছ? েছেলেদর সােথ না েকন?” রাজ ু তার িনজ� 
জীবন-যাপেনর ই�ার কথা তার পিরবারেক কখেনা েবাঝােত পােরিন বরং 
পিরণিতেত বাবার হােত মারও েখেত হেয়েছ তােক। “আমার বাবা আমােক 
বেলিছেলন েয িহজড়া স�দােয়র েলােকরা, যারা জীিবকা িনবর্ােহর জন্য েলােকর 
কাছ েথেক অথর্ সং�হ কের তােদর সােথ না িমশেত। আমােক কাজ করেত হেব 
এবং িনেজর জীবন গেড় তুলেত হেব।”

�ুল ছাড়ার পের রাজ ু�া�েজ�ার িবষয়টা স�েকর্  �থম েজেন িনেজর পিরচয়� 
বুঝেত পাের। িক�  েস কখনই িনেজেক িহজড়া স�দােয়র সােথ অ�ভুর্� কেরিন। 
আজকাল বািড় েথেক অেনক দেূর যাওয়ার সময়, রাজ ু পুর�েষর েপাশােক বািড় 
েথেক েবর হেয় েপাশাক বদেল শািড় এবং তার ি�য় গহনা�েলা পের েনয় এবং বাসায় 
িফের আসার আেগ আবার পুর�েষর েপাশাক পের েনয় কারন েস ভােলা কেরই জােন, 
নারীেবেশ তার পিরবার তােক েদখেল খুবই মমর্াহত হেব। 

“আিম আমার েভতের েযরকমটা অনুভব কির
এেত েতা আমার েকান েদাষ েনই...”

রাজ ু তার বাবা-মােয়র �ত্যািশত “েছেলর” ভূিমকা পালন কের পিরবাের 
আ�থ�কভােব যেথ� অবদান রাখেছ। েসলাইেয়র কাজ েথেক রাজ ুমােস �ায় ৭,০০০ 
টাকা এবং বািড়েত করা এ�য়ডাির কাজ েথেক আরও ৬,০০০ টাকা উপাজর্ ন কের। 
েপাশােকর কােজর সােথ েমক-আপ িশ�ী িহসােব মােঝ মােঝ কাজ কের রাজ ুমােস 
েমাট ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) আয় কের।

একজন �াবল�ী ব্যি� িহসােব সমােজ ইিতবাচক অবদান রাখায় রাজরু েভতর 
নতুন আ�িব�াস জ� িন্েলও েস শংিকত। েয জীবন েস আসেল চায় তা হয়েতা 
েকানিদন পােব না। পুর�েষর  �িত আকষর্ণ থাকা সে�ও বাবা-মােয়র ই�ায় েকান 
নারীেক িবেয় কেরই জীবন কা�েয় িদেত হেব তার। 

“সমাজ েযেহতু আেছ, পিরবার আেছ-আর �থাগত ভােব এইটা হেয় 
আসেছ, আমােকও েসটা েমেন িনেত হেব।”





“I can feel that I have a 
newfound confidence, 
but I fear I will never
be able to live the 
life I really want.”

“আিম বুঝেত পাির েয আমার 
েভতর এক নতুন আ�িব�াস 
জ� িনেয়েছ। িক� ভয় লােগ
েয আিম িনেজর জীবন�
েযমন চাই েতমন হয়েতা 
েকানিদন পােবা না।”



SHUMI
A young beautician finds
an identity beyond disability 

সুিম
শারীিরক �িতবি�তােক ছািপেয় িনেজর
পিরচয় খুঁেজ পাওয়া একজন তর�ণ িবউ�িশয়ান
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Shumi, 19 years-old, lives with her mother and elder sister. She 
walks with a confidence that is rare for girls of her age. People stare 
at her, but that is not an unusual occurrence, she said. 

“I know people stare at me because I have a hunched 
back. I feel irritated when they look at me, so I stare 
right back at them and they look away. I don’t want to 
think about those things.”

When she was just seven months old, Shumi suffered an illness that 
left her with a severe curvature of the spine, commonly called a 
‘hunchback’. Doctors advised that surgery would be risky and the 
outcome is uncertain. Shumi was also taken to see traditional 
healers. Eventually she and her mother stopped looking for 
treatment. “I can do things on my own. Why should I risk my life 
going for surgery?” Shumi said.

But her mother felt she needed an job to make the most of her life. 
Since childhood, Shumi has loved dressing up, doing her hair, and 
putting on make-up. Shumi’s mother felt a career as a beautician 
would be a perfect fit for her daughter. A local beauty parlour owner 
helped her get in touch with BRAC Skills Development Programme’s 
training, which was looking for young people to train in the beauty 
salon trade, and Shumi began six months of apprenticeship training.

She said she found the first day of training and introductions to her 
fellow students difficult as she was the only person with disability. 
The other girls would stare at first, but she never hesitated to explain 
her condition to them. She soon started the training, during which 
she learnt hair styling, facial treatments, and manicures and 
pedicures, alongside classes on how to run a business.

       I have a thirst to do 
something on my own.
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“All I want is to master my skill as a beautician and 
eventually have my own parlour.”

She now works at the beauty parlour where she was trained. The 
parlour has become an important part of her life and identity, Shumi 
said. She has good relationships with her colleagues and especially 
with her boss, the owner of the parlour, who is supportive and 
encouraging. Shumi also mentioned the trust that has developed 
between her family and her employer, an important element in 
creating a good workplace for young people with disabilities.

Shumi wants to advance her career by applying to other beauty 
parlours. But experience tells her this will not be easy. Shumi 
explained that, despite the parlour owner’s assurances, customers 
often assume she is unable to do the job and refuse to be seen by 
her. “They say, ‘she has disability, can she do the work?’ People don’t 
even want to find out how well a person with disability can work.” 
But, she adds, given the opportunity, the customers see she is as 
talented as anyone else. 

Shumi said it was important to her that she can contribute to the 
family expenses; she earns 4,000 taka (45$) a month and hopes to 
make more in future. She said she was glad to be following in her 
mother’s footsteps, leading a life without being dependent on a man. 
Her father was an alcoholic who did not work or support the family, 
she explained. Shumi’s mother left him when the two sisters were 
young. She worked hard to bring up her daughters, said Shumi, 
although she was unable to earn enough to keep the girls in school.

Now, Shumi said, BRAC Skills Development Programme’s training 
has allowed her to pursue the career of her dreams. It has boosted 
her self-esteem and she is optimistic about her future ambitions. 

“I wish to do something on my own. But starting a 
parlour needs capital, so I am saving my money,” said 
Shumi with assurance.
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মা এবং বড় েবােনর সােথ থাকা ১৯ বছর বয়িস সুিম েয আ�িব�াস িনেয় চেল তার 
বয়েসর েমেয়েদর ে�ে� তা কম েদখা যায়। রা�ায় মানুষজন তার িদেক তাকায়, 
িক� তার মেত এটা েকান অ�াভািবক ব্যপার না। সুিম বেল,

“আিম জািন মানুষ আমার িদেক তাকায় কারণ আমার িপঠ 
অ�াভািবক। তারা যখন তািকেয় থােক আিম িবর� েবাধ কির, 
তাই আিমও তােদর িদেক িফের তািকেয় থািক, তখন তারা েচাখ 
সরায়। আিম এই িজিনস�িল িনেয় ভাবেত চাই না।”

মা� সাত মাস বয়েস এক� অসু�তায় ভুেগ সুিমর েমর�দ� মারা�ক ভােব েবঁেক 
যায়, সাধারণত যােক ‘কুঁেজা’ বলা হয়। িচিকৎসকরা ঝুঁিকপূণর্ অে�াপচার এবং 
অিনি�ত ফলাফেলর কথা বলায় কিবরাজেদর কােছও িনেয়িছল সুিমর মা িক� 
হতাশ হেয় অবেশেষ  িচিকৎসা েখাঁজা ব� কের েদয়। সুিমর ভাষায়, “আিম িনেজ 
েথেক সবিকছু করেত পাির। আিম েকন আমার জীবেনর ঝঁুিক িনেয় অে�াপচার 
করেত যাব?”

তেব তার মা বুঝেত পােরন েয উপাজর্ েনর জন্য সুিম েকান না েকান েপশায় িনযু� 
হওয়া �েয়াজন। েছাটেবলায় সুিম িবিভ� েপাশাক পরা, চুল আঁচড়ােনা এবং 
েমক-আপ পছ� করায়, িবউ�িশয়ান িহসােব ক্যািরয়ারই সুিমর জন্য সবেচেয় 
উপযু� হেব বেল মেন কেরন সুিমর মা। �ানীয় এক িবউ� পালর্ােরর মািলেকর 
সহায়তায়  সুিম �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর িবউ� েসলুন ে�েড �িশ�েণর  
স�ান পায় এবং ছয় মােসর �িশ�ণ �র� কের।

একমা� �িতব�ী ব্যি� হওয়ায় �র�েত অন্য েমেয়রা তার িদেক তািকেয় থাকেলও, 
তােদর কােছ িনেজর অব�া ব্যাখ্যা করেত কখনই ি�ধােবাধ কেরিন সিুম। খবু 
তাড়াতািড়ই সিুম তার �িশ�েণ মেনািনেবশ কের ব্যবসার িনয়মনীিতর পাশাপািশ 
চুেলর �াইিলং, েফিসয়াল �টেম�, ম্যািনিকউর এবং েপিডিকউর করা িশেখ েফেল।

       আমার িনেজর েথেক িকছু 
করার আকা�া আেছ।



“আিম �ধু চাই িবউ�িশয়ান িহসােব আমার দ�তা অজর্ ন করেত 
এবং িনেজর এক� পালর্ার িদেত। ”

সুিম এখন েসই িবউ� পালর্াের কাজ কের েযখােন তােক �িশ�ণ েদওয়া হেয়িছল যা 
তার জীবন ও পিরচেয়র এক� �র��পূণর্ অ� হেয় উেঠেছ। সহকমী� র ও িবউ� 
েসলুেনর মািলেকর উৎসােহর পাশাপািশ, পিরবার ও মা�ার �াফটস পাসর্েনর মেধ্য 
গেড় ওঠা িব�াস েযেকান �িতব�ী তর�ণ-তর�ণীেদর জন্য এক� ভাল কমর্ে�� 
ৈতির করেত খুবই �র��পূণর্ বেল সুিম মেন কের।

সুিম অন্যান্য িবউ� পালর্াের আেবদন কের তার ক্যািরয়ারেক এিগেয় িনেত ই�া 
�কাশ করেলও তার জন্য এটা সহজ হেব না। পালর্ােরর মািলেকর আ�াস থাকা 
সে�ও, �াহকরা �ায়ই সুিম কাজ� করেত অ�ম েভেব তােক িদেয় কাজ করােত 
চান না। “তারা বেল, ‘তার েতা �িতবি�তা আেছ, েস িক কাজটা করেত পারেব?’ 
একজন �িতব�ী ব্যি� কতটা ভাল কাজ করেত পাের মানুষ তা পরখ কেরও 
েদখেত চায় না।" তেব, একবার সুেযাগ িদেল তার �িত �াহকেদর ভুল ধারণা েভে� 
যায় বেলেছ সুিম।

�িত মােসর ৪,০০০ টাকা (৪৫ ডলার) উপাজর্ ন িদেয় সাংসািরক খরেচ অবদান রাখা 
সুিম এটা েভেবই স�� েয িনেজর খরেচর জন্য েকান পুর�েষর উপর িনভর্ রশীল নয় 
েযমন� তার মা। সুিম বেল, মদ্যপ বাবার সােথ ছাড়াছািড়র পর সুিমর মা তার 
েমেয়েদর লালন-পালেনর জন্য কেঠার পির�ম কেরেছন, যিদও িতিন েমেয়েদর 
�ুেলর খরচ চালােনার মত পযর্া� পিরমােণ আয় করেত পারিছেলন না।

সুিমর মেত, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ তার আ�স�ানেক বািড়েয় তুেল তােক 
তার �ে�র েপশা চািলেয় যাওয়ার সুেযাগ কের িদেয়েছ। ভিবষ্যত স�েকর্  
উ�ািভলাষী সুিম আ�ােসর সােথ বেল, 

“আমার িনেজর িকছু করার আকা�া আেছ।
তেব পালর্ার �র� করার জন্য টাকা পয়সা দরকার,
তাই আিম আমার অথর্ স�য় করিছ।“

| 133





“This is the kind 
of work I have 
always wanted
to do.”

"আিম এরকম 
কাজই সবসময়ই 
করেত েচেয়িছ।" 



SHUMON
Living with post-polio syndrome was no
bar to building a business         

সুমন
মেনর উদ্যমতার কােছ হার েমেনেছ শারীিরক �িতবি�তা 



Shumon, 27, is married to the love of his life, and has his own mobile 
repair shop bearing his name on the sign – Shumon Telecom. 
However, his journey was not without struggles. Living with post-polio 
syndrome means he cannot walk unaided. His childhood consisted 
of visits to doctors and hospitals to find a cure. The treatments were 
costly, especially one unsuccessful operation, and it was a difficult 
time; he dropped out of school at an early age. 

Shumon’s family has always been supportive. “My brother used to 
say, ‘you never have to worry – as long as your brother is here your 
future is secure.’” But Shumon felt bad asking his brother for money 
and wanted to support himself. “I always wanted to reach a certain 
position, maybe one day have a business of my own.”

“I never liked asking for money from my brother. It felt 
bad. I wanted to support myself on my own” 

When the opportunity came, he took it. He secured a place in BRAC 
Skills Development Programme as an apprentice, chose mobile 
phone servicing as his trade, and was apprenticed to a master crafts     
person who owned a repair shop. 

“So what if I don’t have any strength in my legs? I have 
two hands and good eyesight. So, I chose mobile phone 
repairs. I could do that by sitting in one place.” 

Shumon enjoyed the training, he said, but was always late because 
the legunas (a type of local transport) would not stop long enough for 
him to climb aboard. But his master crafts person was a sensible 
person, and Shumon came to think of him as a brother. 

      Look up and read 
the shop sign, my 
name is not ‘Lengra’, 
it’s Shumon.
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His training hours were 9 to 5, but most customers would come to the 
shop after 5 p.m. on their way home from work. So, the master crafts 
person let Shumon stay late to observe as he repaired their phones. 
This allowed Shumon to learn the job much faster; his hard work paid 
off with greater responsibilities and the respect of his workmates. 

Following training, Shumon worked full time at his master crafts 
person’s shop for three years. Then, in 2019, he started another 
BRAC Skills Development Programme course, which supports young 
people in starting their own businesses, with classroom training, 
mentoring, and financing. After the course, Shumon secured 50,000  
taka (590$) loan from BRAC to invest in his new business and was 
given additional help to find premises for the new enterprise. His 
master crafts person also lent support by introducing him to 
suppliers and asking them to help Shumon as he started out. To this 
day, Shumon said, he remains close with his former master crafts 
person.

Nowadays, after loan repayments and monthly shop rental of 3,000 
taka (35$), Shumon earns around 13,000 taka (150$) a month. 
Even the commute is easier these days as he now knows some of the 
leguna drivers, he said. Shumon’s younger brother, a student, 
assists him in the shop, and at the end of the day helps with the 
tricky task of drawing down the metal shutters. Although Shumon 
has his own solution to this using a bent metal rod. 

“I don’t like depending on others. I know what my 
condition is, but I manage to do things in my own way.”
Crucially, his new business meant that Shumon could finally marry 
his long-time girlfriend, he said. They have been together since 2013, 
but his disability did not make it an easy love story. For years, his 
mother-in-law refused to accept him as a potential husband for her 
only daughter. 
Shumon feels the earning power, achieved through his training under 
BRAC Skills Development Programme, was vital in winning her 
approval. As for his wife, “My wife never paid attention to what 
people said about my disability. She says it is enough for her that I 
can earn and take care of her,” said Shumon. 

His own independent streak and BRAC Skills Development 
Programme ’s support has helped Shumon build a business he takes 
pride in. Some people still make fun of his disability, calling him 
‘lengra’ (‘cripple’); however, he said, he is quick to point up to his 
shop sign that reads ‘Shumon Telecom.’
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       উপের তাকান আর 
েদাকােনর সাইনেবাডর্
পড়ুন, আমার নাম েলংড়া 
না...সুমন।

“সুমন েটিলকম” এর মািলক, ২৭ বছর বয়সী সুমন তার ভালবাসার মানুষ�েকই িবেয় 
কেরেছ। িক� জীবেনর বতর্ মান পযর্ােয় আসেত সুমনেক অিত�ম করেত হেয়েছ 
অেনক বাধা। েপািলও পরবতী�  শারীিরক �িতবি�তার কারেণ কােরা সাহায্য ছাড়া  
হঁাটেত না পারা সুমেনর ৈশশেবর �ায় পুেরাটাই েকেট যায় িচিকৎসার েখাঁেজ, ডা�ার 
আর হাসপাতােলর দরজায় ঘুের ঘুের। আর এই িচিকৎসাও িছেলা ব্যয়ব�ল। 

িবিভ� �িতব�কতা সে�ও পিরবারেরর আ�িরকতার বনর্ণা  িদেয় সুমন বেল 
"আমার ভাই সবসময় বলেতন, ‘েতামার কখনই িচ�া করেত হেব না - যত�ণ 
েতামার ভাই আেছ েতামার ভিবষ্যত সরুি�ত।’" িক� ভাইেয়র কােছ টাকা চাইেত 
সুমেনর খারাপ লাগেতা এবং েস তােক সহেযািগতা করেত চাইেতা। "আিম সবসময় 
এক� অব�ােন েপ�ছঁেত চাইতাম, হেত পাের েসটা িনেজর একটা ব্যবসা �র� করা"।

 “ভাইেয়র কােছ টাকা চাইেত আমার কখনই ভাল লাগত না। 
িনেজর কােছ খুব খারাপ লাগত। আিম িনেজ িনেজর পােয় দঁাড়ােত 
চাইতাম” 

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণ এক� েমাবাইল েফান সা�ভ�িসং এর 
েদাকােন মা�ার �াফটস পাসর্েনর অধীেন িশ�ানিবশ িহেসেব েযাগ েদয়ার সুেযাগ 
েপেয়ই সুমন সােথ সােথ তা �হণ কের।

“আমার পােয় শি� েনই েতা িক হেয়েছ? আমার দ�ু হাত এবং 
দ�ৃশি� ভাল। তাই, আিম েমাবাইল েফান েমরামত েবেছ িনেয়িছ। 
আিম এক জায়গায় বেসই কাজ করেত পারতাম।”

সুমন �িশ�ণ েবশ উপেভাগ করেলও েল�না (এক ধরেণর �ানীয় যানবাহন  ) িদেয় 
যাতায়ােতর জন্য তার েপ�ঁছােত সবসময় েদির হেতা। িক� মা�ার �াফটস পাসর্ন  
খুবই আ�িরক িছেলন এবং সুমনেক ভাইেয়র মতই েদখেতন।

144 |



েবিশরভাগ �াহকই ৫টার িদেক আসেতা িবধায়, মা�ার �াফটস পাসর্ন সমুনেক তােদর 
�িশ�েণর ৯টা েথেক ৫টা সমেয়র পেরও আেরা সময় থাকেত িদেতন েযন েস আেরা 
ভালভােব কাজটা িশখেত পাের। কেঠার পির�ম, �ত কাজ েশখার �মতা সমুনেক বড় 
দািয়� �হণ করেত ও সহকমী� েদর কােছ স�ােনর  জায়গা ৈতির করেত সাহায্য কের।

�িশ�ণ েশেষ মা�ার �াফটস পাসর্েনর েদাকােন িতন বছর কাজ কের সুমন  �্যাক 
দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর আেরক� েকােসর্ ভ�ত� হয় ২০১৯ সােল যা তর�ণ-তর�ণীেদর  
ে�িণক�িভি�ক �িশ�ণ , িনেদর্ শনা ও পরামশর্ এবং আ�থ�ক সহােযািগতা িদেয় 
তােদর িনজ� ব্যবসা �র� করেত সহায়তা কের। এই েকাসর্�র পর সুমন তার নতুন 
ব্যবসায় িবিনেয়ােগর জন্য �্যােকর কাছ েথেক ৫০,০০০ টাকার (৫৯০ ডলার) ঋণ 
িনেত স�ম হেয়িছল। সুমেনর মা�ার �াফটস পাসর্নও তােক অেনক ভােব সমথর্ন 
কেরেছ এবং আজ অবিধ সােবক মা�ার �াফটস পাসর্ন সুমেনর সােথ ঘিন�তা বজায় 
রেয়েছ।

িনয়িমত ঋণ  পিরেশাধ এবং ৩,০০০ টাকার (৩৫ ডলার) মািসক েদাকান ভাড়া েদয়ার 
পেরও সুমন �িতমােস �ায় ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) উপাজর্ ন কের। এমনিক, 
েল�না-চালকেদর সােথ পিরচয় থাকায় আজকাল সুমেনর যাতায়াতও সহজ হেয় 
িগেয়েছ। িদনেশেষ েদাকােনর ভারী ও ধাতব শাটার�েলা নামােনার মত জ�ল কােজ 
সুমনেক সহায়তা করার জন্য সুমেনর েছাট ভাই থাকেলও এক� বঁাকােনা েলাহার রড 
ব্যবহার কের সুমন িনেজই এর সমাধান েবর কের িনেয়েছ।

“আিম অেন্যর উপর িনভর্ রশীল হেয় থাকেত পছ� কির না। আিম 
আমার অব�া স�েকর্  অবগত, িক� আিম িনেজর মত কের সবিকছু 
সামেল িনেত স�ম” সুমন বেল।

নতুন ব্যবসা �র� করায় েস িনেজর অেনকিদেনর পুরােনা ে�িমকা েক িবেয় করেত 
স�ম হয়। ২০১৩ সাল েথেক ে�েমর স�কর্  থাকা সে�ও, সুমেনর শারীিরক 
�িতবি�তা তােদর ে�েমর গে� বাধা হেয় দঁাড়ায়। অেনক বছর ধেরই তার ে�িমকার মা 
সুমনেক তার একমা� েমেয়র �ামী িহসােব �হণ করেত অ�ীকৃিত জািনেয়িছেলন।

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণর মাধ্যেম অ�জ�ত সুমেনর উপাজর্ ন �মতা 
ও নতুন ব্যবসা তার  মন জয় করেত এবং দীঘর্কালীন ে�িমকােক অবেশেষ িবেয় করার 
সুেযাগ েদয়ার ে�ে� অত্য� �র��পূণর্ িছল বেল সুমন মেন কের। সুমন তার  �ী’র  
কথা বলেত িগেয় বেল, "েলােকরা আমার অ�মতা স�েকর্  যা বেল তার �িত 
আমার �ী কখনও কান েদইিন । আমার �ী বেল েয আিম উপাজর্ ন করেত পাির 
এটাই তার জন্য যেথ�”।

সমুন তার সেচ�া, আ�িনভর্রতা এবং �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সিূচর সমথর্েন এমন এক� 
ব্যবসা গেড় তুেলেছ যা তােক গ�ব�ত কের। যিদও িকছু মানষু তার শারীিরক �িতবি�তা 
িনেয় এখনও উপহাস কের তােক ‘ল্যাংড়া’ বেল ডােক; তখন িতিন তার েদাকােনর 
সাইনেবােডর্ র িদেক েদিখেয় েদয় েযখােন েলখা আেছ, ‘সমুন েটিলকম’।
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“Because of my training 
under BRAC Skills 
Development 
Programme, I am now 
able to earn money on 
my own. This is also 
how I managed to win 
my mother-in-law’s 
heart”

“�্যাক দ�তা উ�য়ন 
কমর্সূিচর �িশ�ণ এর 
কারেণ এখন আিম 
িনেজই কামাই করেত 
পাির। এটাই আমার 
শা�িড়র মন জয় 
করেত আমােক 
সাহায্য কেরিছল। “
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FATEMA
A young woman with disability puts skills
and resources to work 

ফােতমা
দ�তা েক পুঁিজ কের �িতবি�তােক জয় করার গ�
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Fatema, 25, with hearing and speech difficulties, is employed in her 
uncle’s tailor shop; she also works at home, taking tailoring orders 
from friends and neighbours. Although she dropped out of school at an 
early age, Fatema has many talents, from cooking to craftwork. Her 
skills can be seen in the handicrafts her mother proudly hangs on their 
living room walls, the first sight that greets visitors to their house. 
Because Fatema has difficulty forming words, her mother spoke to the 
interviewers on her behalf. 

Fatema learnt her tailoring skills through the BRAC Skills Development 
Programme’s training. She was apprenticed to a master crafts person 
at a tailor shop where she was taught hand stitching and machine 
sewing, as well as how to take measurements and cut cloth, her 
mother explained. She was taught the basic cuts for salwar kameez 
and sari blouses, which are the main items of clothing she makes for 
her customers. Fatema has also mastered hand embroidery, but not 
through BRAC Skills Development Programme’s training; she learnt to 
embroider from her mother and from YouTube, resourcefully building 
on her existing skills.

After her training, Fatema was offered a job by her master crafts 
person, but her mother did not allow her to take it, as she felt the shop 
was too far from home. Her parents were also concerned about her 
working with people they considered strangers, her mother said. 
Fatema’s parents are conservative, and they are also careful about her 
movement ever since an incident in her childhood. 

       Fatema tells me, ‘I can 
teach people how to sew. I 
can even take apart the 
machine and show them how 
it works! Who will call me 
‘disabled’ now?’” her mother 
said with pride.
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Fatema started attending school as she could see and understand the 
lessons; she faced some difficulties communicating with her teachers 
but kept going as she wanted to graduate, her mother said. However, 
on her way to and from school, boys would sometimes taunt Fatema 
and make lewd comments. They would invite her to ride on their 
bicycles, and not understanding their words or intentions, her mother 
explained, Fatema would get on – and the neighbours would gossip. 
When her father, who is a maulana (religious leader) at a local 
mosque, heard the gossip he told his wife to take Fatema out of school. 

“We stopped Fatema from going to school because
our honour comes first.” – Fatema’s mother

But she did not want her daughter to stay idle. “We wanted her to do 
something, but without having to interact with the outside world too 
much,” said Fatema’s mother, who runs a small catering business 
from their home. Being an entrepreneur herself, Fatema’s mother 
went to great lengths to make her daughter self-sufficient. She taught 
her all the skills she knew and enrolled her in vocational courses run 
by the government. 

“Besides her training from BRAC Skills Development 
Programme, Fatema also learnt embroidery from me and 
from YouTube.”- Fatema’s mother

Fatema’s mother also took her to a disability centre once. But Fatema, 
angry and hurt, refused to enrol there; she didn’t feel ‘disabled’ she 
told her mother. Her mother empathised and eventually enrolled 
Fatema in BRAC Skills Development Programme’s training. When her 
father found out he forbade her to go. But Fatema put her foot down, 
her mother said, saying she would walk all the way to the tailor shop if 
she had to. Her mother supported her, and her father eventually 
backed down.

For a time, after her BRAC Skills Development Programme’s training, 
Fatema did tailoring at home. Her mother hung a signboard outside 
the house and customers, mostly neighbours, would come along. More 
recently, she started the job at her uncle’s tailoring shop. Now, she 
works at her uncle’s shop, continues to tailor at home, and also helps 
her mother with her catering business, earning about 6,000 taka 
(70$) a month in total, her mother said.
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পিঁচশ বছর বয়সী ফােতমা তার মামার দ�জ�র েদাকােন কাজ কের। তার �বণ ও বাক 
�িতবি�তা আেছ। ফােতমা তার ব�ুবা�ব ও �িতেবশীেদর কাছ েথেক অডর্ ার িনেয় 
বািড়েত বেসই দ�জ�র কাজ কের। যিদও খুব অ�বয়েসই �ুল ছাড়েত হেয়িছেলা, তবুও 
রা�াবা�া েথেক �র� কের হােতরকাজ সহ ফােতমার আরও অেনক �িতভা রেয়েছ। 
বািড়েত �েবশ করেতই �থেম যা নজর কােড় তা হল বসার-ঘেরর েদয়ােল টানােনা 
ফােতমার িনপুণ হােত বানােনা হ�িশ� । েযেহতু ফােতমার বাক �িতবি�তা আেছ 
তাই তার মা তার হেয় কথা বেলেছন।  

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর মাধ্যেম ফােতমা েসলাইেয়র দ�তা অজর্ েন কেরেছ। 
এক� দ�জ�র েদাকােনর মা�ার �াফটস পাসর্েনর অধীেন ফােতমা কাপেড়র মাপ 
েনয়া, কাপড় কাটা, হােতর-েসলাই এবং েমিশন-েসলাই এর কাজ িশেখেছ। 
ফােতমােক সালওয়ার কািমজ এবং �াউেজর কাপড় কাটার েমৗিলক িনয়ম� 
েশখােনা হেয়িছল, যা েস তার ে�তােদর জন্য �ধানত  ৈতির কের থােক। ফােতমা 
এম�য়ডাির কােজও দ�তা অজর্ ন কেরেছ। দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণর 
মাধ্যেম নয়, মা এবং ইউ�উেবর সাহােয্য ফােতমা হােতর কাজ আয়� কেরেছ।

ফােতমার বাবা-মা র�ণশীল। ফােতমার ৈশশবকালীন এক� ঘটনার পর েথেক ওর 
চলােফরা িনেয় তারা সাবধান থােক। তাই �িশ�েণর পর ফােতমােক তার মা�ার 
�াফটস পাসর্ন এক� চাকিরর ��াব িদেলও েদাকান� বািড় েথেক েবশ দেূর হওয়ায় 
ফােতমােক তার মা েসই চাকির� করেত েদয়িন। এছাড়া অপিরিচত পুর�ষেদর সােথ 
ফােতমার কাজ করা িনেয়ও তারা উি�� িছেলন।

         ফােতমা আমােক বেল, ‘আিম 
অন্যেদর েসলাই করা েশখােত পাির। 
এমনিক আিম েমিশন� খুেল এ� 
কীভােব কাজ কের তাও তােদর 
েদিখেয় িদেত পাির! এখন আমােক 
েক ‘অ�ম’ বলেব?’ ফােতমার মা 
গেবর্র সােথ বেলন।
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ফােতমা েছাটেবলায় �ুেলর পাঠ�েলা েদখেত এবং বুঝেত পারত। িশ�কেদর সােথ 
েযাগােযােগর ে�ে� িকছুটা সমস্যা হেলও  ফােতমা েচ�া চািলেয় েযত উ�িশ�ার 
আশা বুেক িনেয়। িক� �ুেল আসা যাওয়ার পেথ েছেলরা �ায়শই ফােতমার 
উে�েশ্য কটূি� এবং অ�ীল ম�ব্য ছুড়েতা। তারা ফােতমােক তােদর সাইেকেল 
চড়ার আ�ান জানােতা, এবং তােদর কথা বা উে�শ্য বুঝেত না েপের ফােতমা 
সাইেকেল চেড় বসেতা; যা িনেয় পাড়া�িতেবশীরা কথা রটােতা বেল ফােতমার মা 
জানায়। ফােতমার বাবা, িযিন �ানীয় মসিজেদর মওলানা, এসব রটােনা কথা �েন 
তার �ীেক বেলিছেলন ফােতমার �ুেল যাওয়া ব� কের িদেত। 

“আমরা ফােতমার �ুেল যাওয়া ব� কের িদেয়িছলাম কারণ 
আমােদর কােছ আমােদর স�ান আেগ” - ফােতমার মা 

িক� ফােতমার মা চানিন েয তঁার েমেয়� েবকার থাকুক। ফােতমার মা, একজন 
উেদ্যা�া িযিন বািড়েত বেসই এক� েছাট খাবােরর ব্যবসা পিরচালনা কেরন। িতিন 
বেলন, "আমরা েচেয়িছলাম েস িকছু কর�ক, তেব বাইেরর জগেতর সােথ খুব েবিশ 
েযন েমলােমশা না হয় েসিদেক েখয়াল েরেখ"। ফােতমার মা িনেজ একজন 
উেদ্যা�া হওয়ায় তার েমেয়েক সাবলি� কের েতালার সকল েচ�া িতিন কেরেছন।  
তার জানা সকল দ�তা ফােতমােক িশিখেয়েছ এবং  সরকার পিরচািলত বৃি�মূলক 
েকােসর্ ভ�ত� কের েমেয়েক কেরেছন।

“�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণর পাশাপািশ, ফােতমা 
আমার েথেক এবং ইউ�উেব েদেখ  হােতর কাজ িশেখেছ।” - 
ফােতমার মা

ফােতমার মা একবার তােক �িতব�ী েকে� িনেয় যাওয়ায় রাগাি�ত ও মেনা�ু� 
ফােতমা েসখােন নাম েলখােত চায়িন; েস তার মােক বেলিছেলা েস েমােটও 'অ�ম' 
েবাধ কের না। ফােতমােক �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�ণ ে�া�ােম ভ�ত�র 
কথা �েন ফােতমার বাবা তােক েসখােন েযেত িনেষধ কেরন। িক� ফােতমা েজদ 
ধের বেস এবং জানায় েয �েয়াজেন পুেরাটা পথ েস পােয় েহঁেট ওই দ�জ�র েদাকােন 
যােব। তখন মা এর সমথর্েনর কােছ ফােতমার বাবা হঁার েমেন যায় এবং ফােতমা েক 
�িশ�ণ� িনেত  ভ�ত� করান।

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�েণর পর িকছু সমেয়র জন্য ফােতমা তার 
বািড়র বাইের এক� সাইনেবাডর্  ঝুিলেয় পাড়া�িতেবশীর দ�জ�র কাজ করেতা। 
স�িত, ফােতমা তার মামার দ�জ�র েদাকােন কাজ �র� কেরেছ। এখন েস তার 
মামার েদাকােন কাজ করার পাশাপািশ, বািড়েতও দ�জ�র কাজ অব্যাহত েরেখেছ, 
এবং তার মােক খাবােরর ব্যবসায়ও সাহায্য কের; যা েথেক েস �িতমােস �ায় ৬,০০০ 
টাকা  (৭০ ডলার) আয় কের।
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“Putting all her skills 
and resources to 
work, Fatema has 
become self-sufficient 
and refuses to be 
deterred.” 
– Fatema’s mother

“সম� দ�তা এবং 
স�দেক কােজ লািগেয় 
ফােতমা �াবল�ী হেয়েছ 
এবং েস িপিছেয় থাকেত 
রািজ না।" 
- ফােতমার মা 



Reflections
The narratives in this book shed light on the successes and struggles of ten 
BRAC Skills Development Programme graduates as they went through their 
apprenticeship training and, in all but one case, found employment that 
improved their lives in many ways. All the graduates spoke positively about 
their training experiences, describing supportive master crafts persons 
(MCPs) and friendly peers (fellow apprentices), as well as the self-confidence 
and opportunities their training gave them. For some graduates, it brought 
them out of the home and into the outer world for the first time. Almost all of 
them went on to be employed at their places of training, which they found to 
be enabling work environments. However, we can see from these narratives, 
employment is not the sole measure of wellbeing. Despite being employed, 
especially for marginalized and disadvantaged groups, many different 
challenges remain in the graduates’ lives.  
 
For the women graduates, with disabilities and without, in traditional and 
non-traditional trades, their skills development training and subsequent 
employment instilled a valued sense of independence, while allowing them 
to contribute to or entirely support their households financially. For some, 
this significantly elevated their standing within their families. On the other 
hand, the women still faced many trials, which included social stigma, 
household and childcare worries, lack of agency, and accessibility 
problems, among others. There is a persisting stigma in our society 
surrounding the idea of women and men working together. Moreover, 
women must still take care of household duties and/or children while 
working, which can put them at a disadvantage in the workplace. One of the 
female graduates plays a pivotal role to support her family financially by 
working in a wood furniture designing shop. She has to take her child to 
work with her every day, even though it poses some hazard to her child. 
However, with the support from her master crafts person and fellow peers, 
she is continuing her work whilst ensuring the safety of her child. The notion 
that a woman’s reputation should be protected by restricting her mobility 
and agency was another issue for some of the working women. Some were 
permitted to work only in places with family connections. One of them was 
not allowed to move to a higher paying job irrespective of the fact that she 
supported her family through her work. A different frustration for one young 
graduate was the lack of women’s facilities in her workplace. In general, 
however, the women found their workplaces to be inclusive and enabling, 
despite the societal or familial problems some of them continued to face.

�িতফলন
এই বই�েত �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর দশজন �্যাজেুয়েটর  সাফল্য ও সং�ােমর গ� 
তুেল ধরা হেয়েছ। বই�েত তােদর �িশ�ণ েথেক �র� কের িবিভ� কমর্�ােন িনেয়াগ�াি� 
স�েকর্  বণর্না করা হেয়েছ। ে�িনং�া� সকেলই তােদর �িশ�েণর অিভ�তা স�েকর্  
ইিতবাচক মেনাভাব ব্য� কেরেছন। মা�ার �াফটস পাসর্ন এবং ব�ুসুলভ সহকমী� েদর �িত 
কৃত�তার পাশাপািশ �্যাজেুয়টরা তােদর আ�িব�াস এবং সুেযাগ বৃি�র কথা বেলেছ যা 
তারা এই �িশ�েণর মাধ্যেম আজর্ ন কেরেছ। িকছুসংখ্যক �্যাজেুয়টেদর জন্য এই ে�িনং 
তােদরেক �থমবােরর মত বািড়র বািহেরর জগেত �েবশ করার সুেযাগ কের েদয়। তারা �ায় 
সকেলই েসইসব কমর্�েল িনযু� হেয়িছল েযখােন তারা �িশ�ণ লাভ কেরেছ এবং েসখােন 
তারা যথাযথ কােজর পিরেবশ েপেয়েছ। তেব, তােদর গ��েলা েথেক েবাঝা যায় েয 
কমর্সং�ানই জীবেনর কল্যাণ ও সমৃি�র একমা� পিরমাপক নয়। কমর্সং�ান থাকা সে�ও 
�্যাজেুয়েটােদর জীবেন িবিভ� ধরেণর চ্যােলে�র মুেখামুিখ হেত হয়, িবেশষত যারা �াি�ক 
ও সুিবধাবি�ত েগা�র অ�গর্ত।  

সকল নারী �্যাজেুয়টেদর জন্য �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �িশ�ণ এবং পরবতী�  
কমর্সং�ান তােদর েভতর  �াধীনতােবাধ জািগেয় তুলেত সহায়তা কেরেছ। েসইসােথ, এই 
�িশ�ণ তােদর পিরবাের আংিশক বা স�ূণর্ আ�থ�ক সহায়তা �দান করার সুেযাগ কের 
িদেয়েছ। কােরা কােরা ে�ে� এটা পিরবাের তােদর ব্যি�গত অব�ানেক আেরা উে�খেযাগ্য 
কের তুলেত সাহায্য কেরেছ। অন্যিদেক, অেনক নারীেদর এখনও  সম-অিধকার এবং সুেযাগ 
সুিবধার অভাবসহ আরও িবিভ� কারেন অেনক ক�েভাগ করেত হে�। নারী ও পুর�েষর 
একসােথ কাজ করার িবষয়�েক িঘের আমােদর সমােজ এক� েনিতবাচক ধারণা �চিলত 
রেয়েছ। উপর�, নারীেদর কাজ করার পাশাপািশ গৃহকমর্ এবং/িকংবা স�ােনর েদখােশানার 
দািয়�ও িনেত হয়, যা তােদর কমর্ে�ে� �িতকূল পিরি�িতর স�ুখীন কের িদেত পাের। 
একজন �্যাজেুয়ট িযিন উড ফা�ন�চার িডজাইিনং এ কাজ কের পিরবােরর আ�থ�ক 
�েয়াজেনর ে�ে� উে�খেযাগ্য ভূিমকা রাখেছন, �িতিদন তার স�ান েক সােথ িনেয় কােজ 
আেসন। যিদও তার কমর্ে�� বা�া�র জন্য স�ূণর্ িনরাপদ নয়। এে�ে� িতিন তার মা�ার 
�াফটস পাসর্ন এবং সহকমী� েদর সাহায্য িনেয় বা�া�র িনরাপ�া িনি�ত কের কাজ চািলেয় 
যাে�ন। পিরবার ও সমাজ যখন নারীর তথাকিথত স�ান ও মযর্াদা র�া করেত তার 
চলােফরা এবং অিধকারেক সীমাব� কের, েসটাও অেনক কমর্জীিব নারীর জন্য 
�িতব�কতার কারণ ৈতির কের। পািরবািরক সংেযাগ রেয়েছ এমন িকছু জায়গায় েকবল 
কাজ করার অনুমিত িছল েকান েকান নারীর। তােদর মেধ্য একজেনর কােজর মাধ্যেম 
পিরবারেক সাহায্য করার পেরও অন্য জায়গায় উ�তর েবতেনর চাকিরেত েযাগ েদয়ার 
ে�ে� পািরবািরক অনুমিত িছল না। কমর্ে�ে� নারীেদর সুেযাগ-সুিবধার অভােবর িবষয়� 
একজন �্যাজেুয়েটর জন্য েবশ হতাশার কারন হেয় দঁািড়েয়িছল। তেব সাধারণত, িকছু 
সামািজক বা পািরবািরক সমস্যা অব্যাহত থাকা সে�ও নারীরা মেন কের তােদর 
কমর্ে���েলা যেথ� স�াবনাময়। 

দ’ুজন �া�েজ�ার �্যাজেুয়টেদর ে�ে�ও সামািজক, পািরবািরক ও সাং�ৃিতক 
চ্যােল��েলার স�ুখীন হেত েদখা যায়। �িশ�ণকােল এবং কােজ িনযু� হওয়ার পেরও 
একজন �্যাজেুয়ট তার িহজড়া পিরচয়� �কাশ করেত যিদওবা স�ম হেয়িছল, তবুও 
কমর্ে�ে� আসা যাওয়ার পেথ তােক হয়রািনর িশকার হেত হত। িহজড়া স�দােয়র 
ব্যি�েদর িনজ ব্যবসােয়র মািলকানা পাওয়ার জন্য সরকারী সহেযাগীতা পাওয়া িনেয় তােদর 
দিু��া ব্য� কেরেছন। অন্য আেরকজন �া�েজ�ার �্যাজেুয়ট মেন কেরন মূলধারার 
কমর্সং�ােন �েবশ করেত এবং তার পিরবােরর ই�াপূরণ করেত তার সিত্যকােরর পিরচয় 
েগাপন রাখা জর�ির । �িশ�ণকােল এবং পরবতী� েত কমর্ে�ে�ও িনেজেক পুর�ষ িহসােব 
�মাগত উপ�াপন করেত করেত িতিন আশংকা করেছন �া�ওম্যান িহসােব িতিন েযরকম 
জীবন েচেয়িছেলন তা িতিন েকানিদনও পােবন না। তা সে�ও, উভয়  �া�েজ�ার �্যাজেুয়ট 
এই �িশ�ণ এবং তােদর কমর্ে�� কীভােব তােদর জীবেন ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ তার 
বণর্না িদেয়েছ। তারা বেলন েয কােজর পিরেবশ নয় বরং তােদর কমর্ে�ে�র বাইের সমাজ ও 
পিরবােরর কারেনই তােদর উপর েনিতবাচক �ভাব পরেছ।

�িতব�ী �্যাজেুয়টেদর জীবেনও �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �িশ�ণ উে�খেযাগ্য �ভাব 
েফেলেছ। তারা বেলন েয আেগ �ায়শই তােদর স�মতা িনেয় �� করা হতএবং তারা 
অেনেকই সমােজর �র��পূণর্  সদস্য িহসােব িবেবিচত হত না। তােদর েদয়া বণর্না েথেক জানা 
যায় েয যথাযথ সুেযাগসুিবধা েপেয় তারা কাজ িশেখ পিরবােরর আেয় অবদান রাখেত 
পারেছন এবং এর ফেল আরও সমৃ� জীবনযাপন করেত স�ম হে�ন । �্যাক দ�তা 
উ�য়ন কমর্সূিচ তােদর �িশ�ণ এবং পরবতী�  কমর্সং�ােনর জন্য এক� িনরাপদ এবং 
কাযর্কির পিরেবশ �দান কেরেছ । �্যাজেুয়টেদর িনজ িনজ পছ�মত কােজর ধরণ েবেছ 
িনেত পারার সুেযােগর ফেল তারা তােদর দ�তা অনুযায়ী চাকির েপেত সফল হেয়েছ। 
েসইসােথ িকছু �্যাজেুয়ট যারা েছাটেবলায় �ুল ছাড়েত বাধ্য হেয়িছল , এই �িশ�ণ� 
�থমবােরর মত তােদর বাইেরর জগেত �েবশ করার সুেযাগ কের েদয়। তেব সবার অিভ�তা 
এে�ে� এক রকম নয়। এই গ��েলা েথেক েদখা যায় েয একজন �্যাজেুয়ট েযখােন তার 
িনেজর ব্যবসা গেড় েতালার েচ�া কেরেছন, অন্যিদেক আেরকজন  তার �িশ�েণর পর 
েথেক েকােনা কােজ িনযু� হেত স�ম হয়িন।  এছাড়াও �িতব�ী �্যাজেুয়টেদর  কমর্�েল 
�িতিনয়ত ৈবষেম্যর িশকার হেত হয়, কারণ �াহক এবং ে�তারা এখনও তােদর দ�তা 
স�েকর্  অসংেবদনশীল  ম�ব্য  কের থােক।  তা সে�ও,  তারা বেলন েয এই �িশ�ণ এবং 
কাজ তােদর আ�িব�াস গেড় তুলেত এবং আ�িনভর্ রশীল হেত সাহায্য কেরেছ েযটা 
তােদর সবেচেয় বড় অজর্ ন। 

সামি�কভােব, এই গ��েলা �মাণ কের েয �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর �িশ�ণ এই 
দশজন তর�ণ-তর�ণী , যারা িকনা �ায় সকেলই �ুল ছাড়েত বাধ্য হেয়িছল, তােদরেক 
দ�তা উ�য়ন এবং মূলধারার কােজ েযাগদােনর সুেযাগ কের িদেয়েছ। কমর্সং�েনর  
িবিনমেয় তােদর ব্যি�গত, আেবগীয় জিনত এবং ৈবষিয়ক িনরাপ�াহীনতা�েলা সাহস, শি� 
এবং আ�িব�ােসর সােথ েমাকােবলা করার পথ েদিখেয়েছ। তবুও তােদর িববরণী েথেক 
জানা যায় েয তােদর এখনও অেনক চ্যােলে�র মুেখামুিখ হেত হয়, যা তােদর দীঘর্েময়াদী 
কল্যাণ, ভিবষ্যত জীবন, ল�্য ও আশা স�েকর্  িকছুটা অিনি�য়তা এবং �� জাগায়। 
আমরা আশা কির েয এই ���েলা �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �্যাজেুয়টেদর ফেলাআপ 
সহায়তা �দােনর মাধ্যেম  আেলাচনার সুেযাগ কের েদেব যা  �িশ�ণ-পরবতী� কােল তােদর 
জীবেন �ায়ী অ�ভুর্ি�, কল্যাণ এবং মযর্াদােবাধ িনি�ত করেব ।

For the two graduates who are transgender, societal, cultural, or familial 
challenges also persist. While one of the graduates was able to express her 
hijra identity when training and working, she continued to face harassment 
on her way to and from work. She also worried, as she considered her 
future, whether government support existed for people from hijra 
community to have their own businesses. Our other transgender graduate 
felt she needed to hide her real self to enter mainstream employment and 
to fulfil her family’s wishes. Presenting herself as male while training and 
then in her job, she feared never being able to live the life she wanted as a 
transwoman. However, both graduates described their workplaces as 
supportive, and their training as having had a positive impact in their lives. 
Rather, it was influences outside their work environments, from society and 
family that continued to have a negative impact for them.  

BRAC Skills Development Programme training shown to have a great impact 
in the lives of the graduates with disabilities. All had been regarded at one 
time or another as “unable” to work, and many had been disregarded as 
valuable members of society. Their narratives showed that given the 
opportunity, they were able to learn, work, and contribute to household 
incomes and thereby lead richer lives. All their narratives spoke of BRAC 
Skills Development Programme providing a safe and enabling environment 
for their training and subsequent employment. The choice of trades also 
gave the graduates flexibility to choose jobs according to their 
functionalities. And, importantly, the training exposed some graduates to 
the outside world for the first time since dropping out or being forced to 
drop out of school as children. However, not everyone had the same 
experiences. While one of the graduates went on to build his own business, 
another has been unable to find any employment since her training. And 
discrimination against disability continues in the workplace for many of the 
graduates, as clients and customers still pass hurtful comments about their 
perceived abilities. Nevertheless, as one graduate put it, “not having to ask 
anybody for anything” was an invaluable result for these graduates who had 
previously been so reliant on others.

Overall, the narratives convey that BRAC Skills Development Programme 
training gave these 10 - young people, almost all of them school dropouts, 
the skills, resources, and possibilities for inclusion in mainstream 
employment. Their employment in turn gave them courage, strength, and 
confidence to navigate through personal, emotional, and material 
insecurities. But challenges persist, according to their narratives, which 
draw attention to and raise some questions about the continued wellbeing 
of these young people, about their future lives, ambitions, and hopes. We 
hope that these questions may open up discussions about follow up support 
for BRAC Skills Development Programme graduates, after the training is 
over, to ensure lasting inclusion, wellbeing, and dignity in their lives. 
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The ongoing pandemic has resulted in devastating outcomes and 
people around the world are struggling to contain its social and 
economic impacts. However, disadvantaged and marginalized 
communities from low income backgrounds [17] have been the most 
affected, as they are already more vulnerable in society. Women, 
transgender individuals from the Hijra community and the people with 
disabilities have been impacted negatively in particular, turning their 
lives upside down and adding to their existing struggles [17] [18] [19].

The first three cases of coronavirus were detected in Bangladesh on 
March 8th, 2020 [20], and as the number of cases increased, 
educational institutes were officially announced as closed on the 18th 
of March [21] and social gatherings were banned from the 19th of 
March, 2020 [22]. Later on, a more serious lockdown was 
implemented from the 26th of March, 2020, which was extended in 
periods [23]. During the lockdown, as shops and garments factories 
were closed, workers in the informal sectors suffered greatly [24]. 
Many were not paid fully for the months they had worked and others 
had completely lost their source of income [25] [26]. This sparked 
many protests amongst workers, and led millions to go into complete 
poverty [27]. In this light, the restrictions in Bangladesh were partially 
lifted on 31st May, 2020 [28] [29], after which the economy gradually 
started running again. As of August 14th, 2020, Bangladesh stands in 
the 8th position in the world’s country list of most active COVID-19 
cases [30].  Although the number of cases are still on the rise, 
business on the streets have returned to usual, with government and 
private offices being reopened and functioning fully. This lifting of 
restrictions has been welcomed by the underprivileged and working 
class, as they can now go back to earning a regular income. However, 
many still are struggling to make ends meet due to the long-lasting 
impacts of COVID-19 on the economy.

Our research had initially wrapped up with the graduates of the BRAC 
Skills Development Programme graduates in February 2020, before 
the COVID-19 pandemic hit the country. Based on the request by BRAC 
Skills Development Programme, a decision was made to follow up with 
the respondents to understand their experiences during COVID-19 in 
July, 2020. Phone interviews were conducted and informed consent 
procedures were followed as per research ethics. Each respondent 
was given BDT 300 as compensation for their time for the phone 
interviews, and this was sent through mobile money transfer system. 
We were able to contact 8 of 10 respondents, except for two; Happy 
and Rita, who could not be reached.

চলমান মহামারী সারা িবে�ই �ংসা�ক র�প ধারণ কেরেছ এবং িব�জেুড় মানুষ এর 
সামািজক ও অথর্ৈনিতক �ভাব�েলার মােঝ িনেজেক �িকেয় রাখেত লড়াই কের 
যাে�। তেব সুিবধাবি�ত ও �� আেয়র �াি�ক জনেগা� সবচাইেত েবিশ �িত�� 
হেয়েছ [17], কারণ তারা ইিতমেধ্য সমােজ ঝঁুিকপূণর্ পযর্ােয় রেয়েছ। িবেশষত নারী, 
িহজড়া স�দােয়র  ব্যি� এবং �িতব�ী ব্যি�েদর জীবেন িবদ্যমান লড়াইেয়র সােথ 
যু� হেয়েছ আেরা েনিতবাচক িকছু �ভাব [17] [18] [19]। 

২০২০ সােলর ৮ ই মাচর্  বাংলােদেশ কেরানভাইরােসর �থম িতন� েকস ধরা পেড় [20], 
এবং আ�াে�র সংখ্যা বাড়ার সােথ সােথ ১৮ই মাচর্  িশ�া�িত�ান�িল 
আনু�ািনকভােব ব� েঘাষণা করা হয় [21] এবং ২০২০ সােলর ১৯েশ মাচর্  েথেক 
সামািজক জমােয়তও িনিষ� করা হয় [22]। পরবতী� েত, ২০২০ সােলর ২৬েশ মাচর্  
েথেক আরও �র�তর লকডাউন বা�বািয়ত হয়, যা িবিভ� েময়ােদ বাড়েত থােক [23]।  
লকডাউন চলাকালীন েদাকান ও গােমর্�স কারখানা ব� থাকায় অ�ািত�ািনক 
খােতর �িমকরা ব্যাপক ভােব �িত�� হন [24]। অেনক �িমক তােদর পুেরা মােসর 
েবতন েতা পানিনই, আবার েকউ েকউ তােদর আেয়র উৎসও হািরেয়েছন [25] [26]। 
যার ফেল �িমকেদর মেধ্য �চুর িবে�ােভর সূ�পাত ঘেট এবং ল� ল� মানুষ 
দাির�সীমার িনেচ েনেম আেস [27]। এই আেলােক, ২০২০ সােলর ৩১ েশ েম 
বাংলােদেশ িবিধিনেষধ�েলা আংিশকভােব �ত্যাহার করা হেয়িছল, যার ফেল 
অথর্নীিত ধীের ধীের চলেত �র� কের [28] [29]। ১৪ আগ� ২০২০-এ িবে�র সবর্ািধক 
সি�য় েকািভড-১৯ আ�াে�র তািলকায় বাংলােদশ ৮ম �ােন নাম েলখায় [30]। 
যিদও আ�াে�র সংখ্যা এখনও েবেড়ই চেলেছ, তবুও ব্যবসা �াভািবক অব�ায় িফের 
এেসেছ, সরকারী ও েবসরকারী অিফস�েলা আবার েখালা হেয়েছ এবং পুেরাপুির তােদর 
কাজ চািলেয় যাে�। এই িবিধিনেষধ �ত্যাহারেক সুিবধাবি�ত ও �িমক ে�িণর 
ব্যি�রা সাদের �হণ কেরেছন েকননা, তারা এখন িনয়িমত উপাজর্ েন িফের েযেত 
পারেছন। অথর্নীিতেত েকািভড-১৯ এর দীঘর্�ায়ী �ভােবর কারেণ অেনেক এখনও 
তােদর েশষ অবল�ন িনেয় �েক থাকার লড়াই চািলেয় যাে�ন। 

�্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �্যাজেুয়টেদর সােথ িনেয় আমােদর গেবষণা� স�� 
হেয়িছল ২০২০-এর েফ��য়ািরেত, েকািভড -১৯ মহামারী� েদেশ আঘাত হানার আেগ
।  �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচর অনুেরােধর িভি�েত, ২০২০ সােলর জলুাইেয় েকািভড 
-১৯ চলাকালীন অংশ�হণকারীেদর অিভ�তা অনুধাবন করার িস�া� েনওয়া হয়। 
গেবষণা নীিতমালা অনুসাের অংশ�হণকারীেদর স�িত িনেয় েফান 
সা�াত্কার�েলা পিরচািলত হেয়িছল। েরসপে��েদর �েত্যকেক েফােন 
সা�াৎকােরর জন্য, তােদর সমেয়র িবিনমেয় েমাবাইল মািন �া�ফার িসে�েমর 
মাধ্যেম  ৩০০ টাকা কের পাঠােনা হয়। হ্যািপ এবং িরতা; �ধুমা� এ-দ'ুজন বােদ ১০ 
জেনর মেধ্য ৮ জেনর সােথ েযাগােযাগ করা স�ব হেয়েছ। 



| 173

On the other hand, the beauty parlour, where 20-year-old Shumi with a 
hunched back, used to work, was also closed for 3 months and she 
received no salary at all. Previously she was earning 4000 taka (USD 
45) monthly. For the most marginalised with no safety nets, etc, this 
was an extremely precarious situation. Nobody in her family, consisting 
of her mom and sister, could go to work during the lockdown period 
and so they had to manage the household with great difficulty, relying 
on savings and borrowing money from others. They did not have the 
money to pay rent either, which was 10,000 taka (118 USD) The debt 
was increasing and the situation remained uncertain. 

Similarly, 26-year-old Fatema, who has hearing and speech disabilities, 
suffered because of the shutdown too, along with her parents, as all of 
them lost their source of income. But things were perhaps the bleakest 
for Jhorna (24), a poor woman, who works at a furniture shop. She 
could not go to work for 1.5 months during the lockdown and couldn’t 
manage medication or clothes for her baby, nor could they eat properly 
or manage wood for cooking during this period

Livelihood during State
Sanctioned Lockdown:
All the 8 participants interviewed reported that when the nationwide 
lockdown for COVID-19 was implemented on 26th March 2020 [31], 
all the 8 participants interviewed reported that they had to stay at 
home and this created numerous challenges and problems for them. 
While Rimi (19), who has hearing and speech disabilities, was not 
working, still suffered greatly from the restrictions. When we called 
Rimi’s mother during August 2020, we found that she had recently 
gotten married and found out she was pregnant during the lockdown. 
But her husband, a rickshaw puller had no income, as transport was 
stopped during the lockdown in Kapasia, where the restrictions were 
very strict during the months of April and May. Rimi, often longed to 
visit her mother, who she is very attached to, and cried frequently, 
despairing of the situation. Her husband would often beat her and 
their household after marriage was very impoverished, so her 
mother’s house was her only recluse. Once, Rimi missed her mother 
so much that she left her in-law’s house all on her own during the 
lockdown, as she did not understand the purpose of all these 
restrictions and the state of the pandemic. However, she was stopped 
by a police officer as any movement unless its urgent was banned, and 
made to return home. Not being able to talk to her mother, who was 
her only confidante and the only person she can communicate with 
freely, took a great toll on her mental health, leaving her to deal with 
her problems completely alone. 

As for 21 year old Raju, a trans woman, now also works as a loan 
collection officer, besides her tailoring job and boutique shop 
business. Her loan collection office was shut down for a month. During 
that time she and she had to get by with only half the amount of her 
usual monthly salary 6000 taka (USD 70). She also had to live with her 
parents again, whereas for so long she was living independently, in the 
accommodation provided by her office, which made her feel ashamed. 
She was also worried by this unfamiliar uncertainty that she and her 
family were facing as they were also struggling financially. She shared 
feeling guilty because she felt like he was living off their scarce 
earnings.



লকডাউন চলাকালীন জীবন-জীিবকা 
২০২০ সােলর ২৬েশ মাচর্  েকািভড -১৯ এর জন্য যখন েদশব্যাপী লকডাউন বা�বায়ন 
করা হেয়িছল [31], তখন গেবষণায় অংশ�হণকারী  ৮ জনই জানান েয লকডাউেন 
তােদর বািড়েত থাকেত হেয়েছ এবং এ� তােদর জন্য অেনক সমস্যা ৈতির কেরেছ। 
�বণ ও বাক �িতব�ী িরিম (১৯) েয লকডাউেনর আেগ েকান কাজ করিছল না, তবওু 
এই িবিধিনেষেধর ফেল তােক নানা ভােব ভুগেত হয়। ২০২০ সােলর আগ� মােস িরিমর 
মােক েফান িদেয় আমরা জানেত পাির স�িত তার িবেয় হেয়েছ এবং লকডাউেনর সময় 
িরিম জানেত পাের েয েস গভর্ বতী। িক� তার �ামী, কাপািশয়া অ�েলর একজন 
ির�াচালক, তােদর র�িজর��র েযাগাড় করেত িহমিশম েখত, েকননা লকডাউেনর 
সময় যানবাহন চলাচল পেুরাপিুর ব� িছল এবং এই িনেষধা�া কেঠারভােব পালন 
হি�ল। িরিম �ায়ই মােয়র সােথ েদখা করেত চাইেতা, কারণ িতিন িরিমেক সবচাইেত 
ভােলা েবােঝন। মােয়র সােথ েদখা না করেত েপের িরিম �মশ হতাশ হেয় পের আর 
কা�াকা� করেত থােক। তার �ামী তােক মােঝ মােঝই মারধর করেতা এবং িবেয়র পর 
তােদর পিরবার এর দাির�তা আরও েবেড় যায়। িরিমর জন্য একমা� শাি�র জায়গা 
িছল তার মােয়র বািড়। একবার, িরিম তার মােয়র সােথ েদখা করার জন্য সম� 
িবিধিনেষধ এবং পািরপা�শ�ক অব�া উেপ�া কের লকডাউেনর সময়ই একা একা 
��রবািড় েথেক মােয়র বািড়র উে�েশ্য রওনা হয়। জর�ির �েয়াজন ছাড়া েবর হওয়ােত 
িনেষধা�া থাকার কারেণ একজন পিুলশ অিফসার তােক রা�া েথেক বািড়েত পা�েয় 
েদন। িরিমর কােছ একমা� িব�াসভাজন ব্যি� িরিমর মা, যার সােথ িরিম িন���ধায় 
েযাগােযাগ করেত পারত। মােয়র সােথ িরিম কথা বলেত পারিছল না যা িরিমর মানিসক 
�াে�্যর উপর এক িবরাট �ভাব এবং িনেজর সমস্যা�েলা িরিমেক স�ণূর্ একা 
সামলােত হি�ল। 

২১ বছর বয়িস রাজ ুএকজন �া�েজ�ার ব্যাি�, তার দরিজর চাকির আর বু�েকর 
েদাকান চালানর পাশাপািশ একজন েলান কােলকটর িহেসেব �ািয়� পালন করেতা। 
েলান কােলকশেনর অিফস এক মােসর জন্য ব� থাকার কারেণ েস তার মািসক েবতন 
৬০০০ টাকার (৭০ মা�ক�ন ডলার) অেধর্ক পিরমাণ টাকা েপত। এতিদন অিফেসর েদয়া 
আবাস�েল থাকেলও, এবার তােক আবার তার বা-মােয়র সােথ িগেয় থাকেত হয়, েযটা 
িকনা তােক েবশ ল�ার মেুখ েফেল েদয়। েস এই অেচনা আর অিনি�ৎ পিরি�িত 
িনেয় িচি�তও হেয় পের, েকননা তােক এবং তার পিরবারেক আ�থ�কভােব লড়াই কের 
েযেত হি�ল। রাজ ুজানায় েস িকছুটা অপরাধেবােধও ভুগিছল কারণ তার মেন  হি�ল 
েস তােদর কে�র  উপাজর্ েনর উপর িনভর্ র কের েবঁেচ আেছ।

অন্যিদেক, ২০ বছর বয়সী সুিম, েয িবউ� পালর্াের কাজ করত। েসটা ৩ মাস ধের ব� 
িছল এবং েস েকান েবতনও েপত না। আেগ েস মােস ৪০০০ টাকা (৪৫ ডলার) উপাজর্ ন 
করত। েকান রকম অথর্ৈনিতক সুর�া ছাড়া �াি�ক জনেগা�র জন্য এ� এক� চরম 
পিরি�িতেত র�প েনয়। তার মা এবং েবানেক িনেয় েছাট এই পিরবােরর েকউই কােজ 
েযেত পাের িন। তাই তােদর পূবর্ সি�ত অথর্ আর ধার করা টাকার উপর িনভর্ র কের খুব 
ক� কের পিরবার চালােত হি�ল। ভাড়া েদওয়ার জন্য তােদর কােছ টাকা িছল না, যা 
িকনা ১০,০০০ টাকা (১১৮ মা�ক�ন ডলার)। ঋণ েবেড়ই চলিছল আর পিরি�িত 
অিন�য়তার িদেক আগাি�ল। 

একইভােব, ২৬ বছর বয়িস �বণ ও বাক �িতব�ী ফােতমা, বাবা-মা সহ তােকও এই 
বে�র কারেণ নানা ভােব ভুগেত হয়, কারণ তারা সকেলই আেয়র উৎস হািরেয়িছেলন। 
তেব স�বত িবষয়�েলা  সবেচেয় অসহনীয় িছল ঝণর্া (২৪) এর পে�, েয িকনা এক� 
ফা�ন�চােরর েদাকােন কাজ কের। লকডাউেনর সময় েস ১.৫ মাস ধের কাজও করেত 
পােরিন এবং তার স�ােনর জন্য ওষুধ বা জামাকাপড়ও িকনেত পােরিন। এমনিক রা�ার 
জন্য কাঠ েযাগাড় করাটাও স�ব হয় িন।
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খােদ্যর সােথ আেপাষ
লকডাউন চলাকালীন অংশ�হণকারীেদর জন্য সবেচেয় বড় চ্যােল��েলার এক� 
হল পিরবােরর জন্য খাবােরর ব্যব�া করা। তারা সকেলই উে�খ কেরেছন েয িনয়িমত 
আেয়র অভােব তােদর খাদ্য �হণ কমােত হেয়েছ, খাদ্যাভাস পিরবতর্ ন করেত হেয়েছ 
এবং েকবল চাল এবং ডােলর মেতা সাধারণ খাবার েখেয় িদন পার করেত হেয়েছ। 
লকডাউেনর সময় কেয়ক মাস ধের মাছ বা মাংেসর মেতা ে�া�ন উৎস�েলা �হণ 
কেরিন তারা। েযখােন সুিম, রাজ ু আর সুমন �ধুমা� ভাত, আলু আর ডােলর মত 
সাধারণ খাবােরই সীমাব� থাকার কথা উে�খ কের, েতমিন ফােতমা, মিতন, িরিম 
আর ঝণর্া -েদর েকান েকান েবলা না েখেয়ও থাকেত হেয়েছ।

“লকডাউেনর সময় আমার েমেয় অেনক ক�ন সময় পার কেরেছ। 
এরকমও িদন েগেছ, েযিদন েস ভােতর সােথ �ধু �কেনা মিরচ আর 
পািন েখেয় িদন পার কেরেছ।”- িরিমর মা। 

ফােতমার মা, যার সােথ েস থােক, উে�খ কেরন েয একটা সময় িছল যখন পেুরা 
পিরবার কেয়ক মাস েরাজা েরেখেছ, এবং েকবল েসহিরেত একেবলা কের েখেয়েছ। 
অন্যিদেক ঝণর্া তার িশ�  স�ােনর জন্য �মাগত িচি�ত হেয় পেড়িছল এবং তার 
স�ােনর জন্য খাবােরর ব্যব�া করেত েস অ�ম িছল। এমনিক এখনও যখন 
লকডাউন� তুেল েনয়া হেয়েছ, েস বেল-

“কেয়কিদন ধের আিম আমার বা�ােক �ধু ভাত খাইেয়িছ। আিম 
আমার বা�ার জন্য ৫ টাকার মূেল্যর খাবারও িকনেত পাির নাই।”

তেব, এই ক�ন সমেয়ও ঝণর্া এবং মিতন ভাগ্যবান েয �িতেবশীরা যখন েদখল েয ঝনর্া 
এবং মিতেনর ঘের খাবার েনই তখন তারা তােদর িনেজেদর খাবার হেতই িকছু অংশ 
তােদর িদেয়িছল। রাজ ু তার পিরবােরর জন্য পযর্া� পিরমাণ থাকার কারেণ, েয 
খাবােরর �াণ েস েপেয়িছল তাও তার স�দােয়র অন্যেদর সােথ ভাগ কের িনেয়িছল। 
তেব এেদর মেধ্য ২৬ বছর বয়িস একজন �া� ওম্যান পূ�ণ�মার পে� ঢাকায় িবউ� 
পালর্াের কাজ কের �েক থাকা েবশ ক�ন হেয় পেরিছল, কেরানাভাইরাস মহামারী� 
�র� হওয়ার পর েথেক এখন েস েকবল িদেন একবারই েখেত পাের। পূ�ণ�মার মেতা 
লকডাউন �র� হওয়ার কারেণ �াি�ক ও সামািজকভােব বি�ত িহজড়া স�দােয়র 
অেনেকই �িত�� হেয়েছন। �া�েজ�ার িহসােব তােদর সামািজক অব�ােনর  কারেণ 
অেনকেক সরকাির �াণ সহায়তা েথেক বাদ েদওয়া হেয়িছল।

েবিশরভাগ অংশ�হণকারীরা ওয়াডর্  কাউি�লর, ইউিনয়ন সদস্য বা তােদর স�দােয়র 
�ভাবশালী ব্যি�েদর কাছ েথেক সাধারণত চাল, ডাল, আল,ু েতল, সাবান �াণ 
েপেয়েছন বেল জানা েগেছ। তেব, �াণ স�েকর্   সুিমেক িজ�াসা করা হেল েস উে�খ 
কের েয এই জাতীয় েকান সহেযািগতা েস পায়িন। ঝণর্ার মেতা ব্যি�রা, যােদর জাতীয় 
পিরচয়প� েনই, তােদরও �াণ সহায়তা েপেত অসুিবধা হেয়েছ। তেব রাজ ু এক� সং�ার 
মাধ্যেম নগদ সহায়তা �াি�র কথা উে�খ কের। প�ূণ�মা জানায় েস এক� েটিলিভশন 
চ্যােনেলর মািলক এবং তার এলাকার থানা েথেক খাবার এবং নগদ সহায়তা েপেয়িছল। 
মিতন �্যােকর কাছ েথেক নগদ সহায়তা িহসােব ১৫০০ টাকাও েপেয়েছ। ফােতমার মা 
বেলেছন েয লকডাউেনর  সময় তারা নানান সমস্যার মেুখামিুখ হেলও, সমােজ এক� 
স�ানজনক  অব�ােনর কারেণ তােদর মেতা পিরবােরর পে� সশরীের িগেয় �াণ সং�হ 
করা সহজ িছল না। তেব সরকার এবং �্যাক-এর প� েথেক তারা তােদর েদারেগাড়ায় 
�াণিহেসেব খাবার েপেয়িছেলন। তার মেত- 

“আপিন যখন এরকম এক� পিরবােরর অ�ভুর্�, আপিন েকাথাও 
েযেত পারেবন না এবং সাহায্য চাইেত পারেবন না। আমরা এটা করেত 
পািরিন। িক� এই ক�ন সমেয় আমােদর েদারেগাড়ায় খাদ্য �াণ েপ�েছ 
িদেয় সরকার এবং �্যাক সত্যই আমােদর অেনক উপকার কেরেছ।”

Most of our participants reported to have received food relief 
commonly consisting of rice, lentil, potatoes, oil, and a soap from ward 
councillors, union members or influential people of their community. 
However, when asked about relief, Shumi (20) mentioned having 
received no such support. People like Jhorna (24), who do not have a 
national ID card, also had difficulty in receiving relief support. Raju 
(21) mentioned receiving cash support through organizations 
supporting transgender. Purnima (26) received food and cash support 
from the owner of a television channel and from the police station in 
her area. Motin (19) also received 1500 taka as cash support from 
BRAC. Fatema’s mother said that even though they were facing 
problems during the lockdown, it was not easy for families like 
Fatema’s to go and collect relief due to their standing in the society. 
However, she had food relief from the government and BRAC delivered 
to their doorstep. She said,

“When you belong to such a family, you cannot go 
anywhere and ask for help. We couldn’t do that. But 
efforts from the government and from BRAC to leave food 
relief at our doorstep has really helped us in these tough 
times.”

Food deprivations

One of the biggest challenges for our participants during the lockdown 
was managing food for the households. All of them mentioned that 
they had to reduce their food intake, change food habits, and 
consumed only basic food items like rice and lentils owing to a lack of 
regular income. They had not consumed protein sources like fish or 
meat for months during the lockdown. While Shumi, Raju, and 
Shumon said that they would make do with basic food items like rice, 
lentils and potatoes for all three meals; others like Fatema, Motin, Rimi 
and Jhorna were coping with the difficult situation by skipping meals.  

“It was a very difficult situation for my daughter during 
lockdown. There were days, she survived on just rice with 
dried chili pepper and water”, said Rimi’s mother.

Fatema’s (26) mother, who she lives with, mentioned that there was a 
time when the whole family would fast for months, and only have one 
meal at sundown. Jhorna (24), on the other hand was constantly 
worried about her little child and was unable to manage food for her 
child, even now that the lockdown has been lifted. She said,

“For days, I was feeding my baby just rice. I can’t even buy 
5 taka worth of food for my baby.”

However, even in these tough times Jhorna (25) and Motin (19) were 
fortunate enough to have neighbours who helped them out by sharing 
food, when they found that they had no food in the house. Raju (21) 
also shared the food reliefs he received with others in his area 
because she had enough for her household. Of all people, this was 
particularly harder for Purnima (26), a trans woman working in a 
beauty salon in Dhaka, who only eats once a day now, since the 
coronavirus pandemic started. Like Purnima, the onset of lockdown 
has affected many from the marginalized and socially excluded Hijra 
community. Owing to their status as third gender, many were left out of 
government relief efforts in many cases. 
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ঝণর্া জানায় েয এখন যিদও েস ফা�ন�চােরর েদাকােন িফের েগেছ কাজ করেত, িক� 
তার েবতন ২৫০০ টাকা (৩০ ডলার) েথেক কেম এখন ১৫০০ টাকায় (১৮ মা�ক�ন 
ডলার) এেস েঠেকেছ। মহামারী �র�র পর েথেক আসবােবর েদাকােন কম সংখ্যক 
অডর্ ােরর কারেণ এরকমটা ঘেটেছ। ঝণর্ার �ামীর এখনও েকান িন�দ�� আয় েনই, এবং 
িনেজর মািসক আয় কেম যাওয়ায়, ঝণর্া এখন িবল পিরেশাধ এবং �েয়াজনীয় িজিনস 
েকনার ে�ে� সমস্যায় পড়েছ।

েযসব কমর্ে���েলা েত অংশ�হণকারীরা কাজ করেতা েসখােন তারা িনেজেদর কমী�  
এবং �াহকেদর জন্য কেরানা ভাইরােসর িবর�ে� সাবধানতা অবল�ন কের বেল জানা 
যায়। সুমন েয িনেজর েদাকান চালাে�, েস বেল েয �াহকেদর জন্য তার েদাকােন এক 
েবাতল হ্যা� স্যািনটাইজার রাখা আেছ এবং েস েদাকােন থাকাকালীন সবর্দা এক� 
মা� পের থােক। েয িবউ� পালর্াের সুিম কাজ কের, েসখােন �াহকেদর �েবেশর সময় 
হ্যা� স্যািনটাইজার ব্যবহার করেত বলা হয়। সম� কমর্চারীেদর পির�ার-পির��তা 
বজায় রাখেত বলা হয় এবং তােদর মা� েদওয়া হেয়েছ যা তােদর সবর্দা পের থাকেত হয়
। িবউ� পালর্াের তােদর কােজর �কৃিত বা ধরণ অনুযায়ী, �াভস পের কাজ করা তােদর 
পে� �া��্যজনক িছল না, তাই তারা েকান কাজ �র� করার আেগ সবর্দা সাবান 
িদেয় হাত ধুেয় িনত। রাজরু কমর্ে�ে� এক বালিত পািন এবং সাবান বাইের রাখা হেয়েছ 
এবং �েবেশর আেগ �েত্যেকর হাত ধুেয় েনওয়া বাধ্যতামূলক। তারা �িত কেয়ক ঘ�া 
পর পর বালিতর পািন পিরবতর্ ন কের। তােদরেক মা�ও েদওয়া হেয়েছ এবং িনেদর্ শনা 
েদয়া হেয়েছ িনেজেক পির�ার রাখার। 

ঝণর্া েয আসবােবর েদাকােন কাজ কের েসখােন সম� কমর্চারীেদর মা� এবং �াভস 
সরবরাহ করা হেয়েছ যা তারা কােজর সময় পের থােক। তােদর এেক অপেরর েথেক 
কমপে� ৩ ফুট দরূ� বজায় েরেখ কাজ করেত বলা হেয়েছ। আসবাবপে�র 
েদাকান�ও আেগর তুলনায় পির�ার রাখা হয় এবং তারা িনয়িমত জীবাণুনাশক 
�েয়াগ কের। তার কােছ, এ�র গ� শ্যা�ুর মত। মহামারী হওয়ার আেগ তারা কােজর 
সময় না�া েপেতা, তেব েরাগ ছড়ােনার ঝঁুিকর ে�ি�েত এ� এখন ব� হেয় েগেছ। 
ঝণর্ার তার বা�ােক কােজ আনেত হেব তা েদেখ, তার মা�ার �াফটস পাসর্ন তােক 
কাজ করার জন্য এক� পৃথক ঘর েদওয়ার পে� যেথ� সদয় িছেলন। েস বেল-

“স্যার এখন আমােক আমার েদাকােনর এক� পৃথক ঘের কাজ 
করেত েদন, কারণ আমার বা�ােক আমার সােথ আনেত হয়। আিম 
বাসা েথেক তার জন্য িকছু েখলনা এেন েরেখিছ। আিম কাজ করার 
সময়  আমার েছেল েস�েলা িনেয় েখলা কের। অন্য মিহলারা অন্য 
�ােন কাজ কের।”

লকডাউন িশথীল করার পেরর জীবনিচ�

অথর্নীিতেক অব্যাহত রাখার �য়ােস, ২০২০ সােলর ৩১ েশ েম েথেক লকডাউন 
�ত্যাহার করা হয়, এবং সরকার সামািজক সুর�া বজায় রাখা, েদাকান�িলেত হাত 
েধায়ার ব্যব�া ইত্যািদর মেতা �া�্য সুর�ার িনেদর্ শনা অনুসরণ কের সীিমত আকাের 
েদাকান এবং েছাট উেদ্যা�ােদর কাজ করার অনুমিত েদয় [32]। মিতন, ফােতমা এবং 
পূ�ণ�মা বােদ পূেবর্ কমর্রত অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই পুরােনা চাকিরেত িফের 
এেসেছ। মিতন েযখােন কাজ করেতা েসই েদাকান� যখন খুেল েগল, তার মা�ার 
�াফটস পাসর্ন তােক িফের আসার আ�ান জানােলও, মিতেনর মা েমাটরসাইেকেলর 
েমরামেতর েদাকান েথেক ভাইরােসর সং�মণ আশ�া কের মিতনেক আর কােজ 
েযেত েদয় িন। মিতেনর মা বেলন-

“অেনেকই েমাটরসাইেকেলর েমরামেতর েদাকােন আেস। েক এই 
ভাইরাস� বহন করেছ তা েকউ জােন না। আমার েছেল, মিতন 
িবষয়�িল খুব একটা েবােঝ না। আমার ভয় হয় েয েস ভাইরাস� 
�ারা আ�া� হেয় যােব।”

ফােতমাও দ�জ�র েদাকােন কােজ িফের িগেয়িছল, িক� ঠা�া এবং �ের অসু� হেয় 
পেড় েস এবং তখন েথেকই কােজ িফের েযেত ভয় েপেয়িছল। পূ�ণ�মা ধরেত েগেল এখন 
কােজর বাইের, েযেহতু খুব অ� েলাকই িবউ� পালর্াের পিরেষবার জন্য আেস। তার 
িনেয়াগকতর্ া তার েবতন বাড়ােনার �িত��িতও িদেয়িছেলন, তেব কিভড-১৯ 
মহামারীজিনত কারেণ এ� ব� হেয় যায়। েলােকেদর কাছ েথেক অথর্ সং�হ করা এখন 
আর তার পে� হে� না, কারণ েলােকরা কেরানার ভেয় কাউেক তােদর বািড়র েভতের 
ঢুকেত েদয় না। লকডাউন তুেল েদয়ার পর যারা কােজ িফের িগেয়িছেলন েযমন ঝণর্া, 
সুমন িকংবা সুিম তারা সবাই আেগর েথেক কম �াহক পাে� বেল জানায়। েযেহতু সব 
েদাকান তাড়াতািড় ব� করার িনেদর্ শনা িছল, তাই কােজর সময়ও কেম িগেয়িছল।
সুমন, যার িকনা িনেজর েমাবাইল েফান েমরামেতর েদাকান আেছ, জানায় েয �াহকরা 
এখন মূল্যছাড় চান, কারণ তারাও েকািভড-১৯ এর কারেণ আ�থ�ক সংকেটর মধ্য 
িদেয় যাে�ন। তাছাড়া তার েদাকান তাড়াতািড় ব� করা মােনই আয় কেম যাওয়া।

রাজ,ু েয এখন বু�েকর েদাকান চালাে�, জািনেয়েছ েয মহামারী সংঘ�ত হওয়ার পর 
েথেকই তার িবি� অেনক কেমেছ। েস ইিতমেধ্য �চুর েপাশাক ৈতির কেরেছ, তেব পযর্া� 
অডর্ ার পায় িন। এখনও তােক েসই েপাশাক�েলা ৈতিরেত সহায়তাকারী কমী� েদর অথর্ 
�দান করেত হে�। �িত পূরণ করেত এবং িনেজর েদাকান চািলেয় যাওয়ার জন্য, েস 
এখন িনধর্ািরত েবতেনর িভি�েত তার মা�ার �াফটস পাসর্েনর েটইলািরংেয়র েদাকােন 
দীঘর্ সময় ধের কাজ কের। 

Jhorna (24) revealed that although now she had returned to work at 
the furniture store, her salary had reduced a great deal from BDT 2500 
(USD 30) to BDT 1500 (USD 18). This was due to the lower number of 
orders at the furniture shop since the start of the pandemic. Jhorna’s 
husband still does not have a fixed income, and with this reduction in 
her monthly income, Jhorna is now facing difficulties paying bills and 
buying necessities. 

These workplaces where our participants worked took precautionary 
measures against coronavirus, for its staff and customers. Shumon 
(28), who runs his own shop, said that he kept a bottle of hand 
sanitizer at his shop for the customers, and he always wore a mask 
while at his shop. The beauty parlour, where Shumi (20) worked, asked 
customers to apply hand sanitizer upon entering.  All employees were 
asked to maintain cleanliness and were given masks which they had to 
wear at all times. Given the nature of their work at the beauty parlour, 
working with gloves on was not comfortable for them, so they would 
always wash their hands with soap before attending to a customer. 
Raju’s (21) workplace has kept a bucket of water and soap outside, 
and requires everyone to wash their hands before entering. They 
change the water in the bucket every few hours. They were also given 
masks and asked to keep themselves clean. 
 
At the furniture shop where Jhorna (24) works, all the employees were 
provided with masks and gloves which they had to wear while at work. 
They were asked to work further away from each other maintaining a 
distance of at least 3 feet. The furniture shop is kept cleaner than 
before, and they regularly apply disinfectant. To her, it smells like 
shampoo. Before the pandemic, they used to get snacks during work, 
but it has also stopped now, given the risk of spread. Given that Jhorna 
has to bring her child to work, her master crafts person was kind 
enough to also give her a separate room to work. She said,

“Sir now let’s me work in a separate room in our shop as I 
have to bring my child with me. I brought some toys for him 
from home, and kept it in the room. My son plays with those 
while I work. All the other women work in the other area.”

Life during ‘relaxed lockdown’ 

In an effort to keep the economy going, the lockdown was lifted from 
31st May 2020 [32], and the government permitted shops and small 
enterprises to operate on limited scale following health safety 
directives such as maintaining social distancing, arrangement of hand 
washing at shops etc. Most of the participants who were previously 
working have returned to their old jobs except Motin (19), Fatema (26) 
and Purnima (26). When the shop where Motin worked opened up, 
and his master crafts person called for him to come back, Motin’s 
mother refused as she was scared of Motin catching the virus from the 
motorcycle repair shop. Motin’s mother said,

“So many people would visit the motorcycle repair shop. 
Nobody knows who is carrying the virus. My son, Motin 
does not understand things a lot. I worry he will catch the 
virus if I send him to work.” 

As for Fatema (26), she also went back to her tailor shop, but she got 
sick with cold and fever, and was scared to go back ever since. 
Purnima (26), is now out of work since very few people come to the 
beauty parlour for services. Her employer had also promised to 
increase her salary, but even that was put to a halt because of the 
COVID-19 pandemic. Collecting money from people was no longer an 
option for her either, as people would not let anyone into their houses 
from fear of COVID.
 
All the participants that went back to work since the lifting of lockdown 
reported fewer customers, be it Jhorna (24), Shumon (28) or   Shumi 
(20). Since all the shops were ordered to close early, working hours 
were also reduced. Shumon, who runs his own mobile phone repair 
shop said that customers now ask for discounted rates, as they were 
also going through a financial crisis owing to COVID-19. Besides, 
closing his shop early also means reduced income. 

Raju (21), who runs a boutique shop reported that her sales have gone 
down a lot ever since the pandemic hit. She had already made a lot of 
dresses, but did not get enough orders. However, he still had to pay the 
employees who helped sew those clothes. To make up for the losses, 
and to keep her own shop running, she now works longer hours at her 
master crafts person tailoring shop for a fixed salary.
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Towards an Uncertain Future: 
After talking to most of the participants during the COVID-19 pandemic, one thing 
was clear - while all of them were struggling, they were determined to stay afloat. 
Setting their differences and struggles aside, their one true wish was to have the 
opportunity to join the workforce and fend for themselves, like every other citizen 
of the country. However, the onset of COVID-19 and the subsequent lockdown had 
put a stop to their journey, adding to their pre-existing pile of obstacles.

Although now, things are gradually reopening on a limited scale and businesses 
are running again, life is hardly the same. Work environments have changed 
drastically, salaries have decreased and work opportunities are scarce. Yet, the 
BRAC Skills Development Programme graduates are thankful for being able to 
simply go out again and work hard to earn a living and pay for their own food, 
despite whatever adversities they may face. Jhorna said, 

“I didn't lose hope since I have continued with this work for so 
long, I won't let it go. The 10 taka that I get, I will manage with 
that 10 taka.”

To cope up with these difficult times, many have taken loans, and spent all their 
savings.  Shumi (20) mentioned that if the current situation continues, she and 
her family will have no option but to leave Dhaka. Their landlord was not excusing 
their rent and her mother ultimately had to take a loan from a neighbour, the 
repayment of which is an added burden on their family. She said,

“The biggest impact for us is financial. It will affect us financially 
the most because our households run with our money. Before 
there was no debt...now this has increased as well.” 

For others, the funds that they are using to run their households were actually 
meant for future plans that they had in mind. The graduates’ dreams and hopes of 
advancing in their careers have taken a back seat, in the fight for survival amidst a 
pandemic. With great sadness, Raju said,

“The goals that I have for the future... I don't think a single one of 
them will get fulfilled because of this corona virus”.  

Speaking to our respondents gave us a picture of how drastically this COVID-19 
pandemic has changed people’s lives, especially those who were already 
disadvantaged and vulnerable. We hope that the participants graduates can 
survive through these dark times and overcome the obstacles COVID-19 has 
presented, so that they can continue on the path to fulfilling their dreams.



অিনি�ত এক ভিবষ্যেতর িদেক
েকািভড-১৯ মহামারীর সমেয় েবিশরভাগ অংশ�হণকারীেদর সােথ কথা বলার পের, এক� িবষয় 
�� েয তারা সকেলই �েক থাকার লড়াইেয় �েক থাকেত দঢ়ৃ সংক� িছল। তােদর িভ�তা এবং 
সং�ামেক একপােশ েরেখ, তােদর মূল ই�া িছল েদেশর �িত� নাগিরেকর মেতা �মশি�েত 
েযাগদােনর মাধ্যেম এক �িতবােদর ভাষা গেড় েতালা। তেব েকািভড-১৯ এর সূচনা এবং পরবতী�  
লকডাউন� তােদর যা�াপথ ব� কের েদয় এবং তােদর জীবেন ইিতমেধ্য িবদ্যমান বাধা�িলর সােথ 
আেরা িকছুটা যু� কের েদয়।

যিদও এখন, ধীের ধীের িজিনস�েলা সীিমত পিরসের পুনরায় েখালা হে� এবং ব্যাবসা�েলা আবার 
চলেছ, জীবন আেগর েথেক অেনকটাই িভ� র�প িনেয়েছ। কােজর পিরেবশ ব্যাপকভােব পিরব�ত�ত 
হেয়েছ, েবতন �াস েপেয়েছ এবং কােজর সুেযাগও খুব কেম েগেছ। তবুও, �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ 
�্যাজেুয়টরা েযই �িতব�কতার স�ুখীনই হেত েহাক না েকন, বাইের েবিরেয় আসেত েপের এবং 
কেঠার পির�ম কের জীিবকা িনবর্াহ করেত েপের এবং িনেজর খাবােরর জন্য অথর্ েযাগাড় করেত 
েপের কৃত�। ঝণর্া বেল-

“এত িদন এই কাজ� চািলেয় যাওয়ার পের আিম আশা হারােত পাির না, আিম 
এ� েছেড় েদব না। আিম েয ১০ টাকা পাই, আিম েসই ১০ টাকা িদেয়ই চলেবা।” 

এই ক�ন সময়�েলা  েমাকােবলা করার জন্য, অেনেকই ধার িনেয়েছ এবং তােদর সম� স�য় ব্যয় 
কের েফেলেছ। সুিম উে�খ কের েয বতর্ মান পিরি�িত অব্যাহত থাকেল তার এবং তার পিরবােরর 
ঢাকা ত্যাগ করা ছাড়া আর েকানও উপায় থাকেব না। তােদর বািড়ওয়ালা তােদর ভাড়া মাফ করিছল 
না এবং েশষ পযর্� তার মােক �িতেবশীর কাছ েথেক ধার করেত হেয়িছল, এই অথর্ পিরেশাধ করাটা 
তােদর পিরবােরর উপর এক� অিতির� েবাঝা। তার মেত-

“আমােদর জন্য সবেচেয় বড় �ভাব হল অথর্ৈনিতক �ভাব। এ� আমােদর উপর 
আ�থ�কভােব সবেচেয় েবিশ �ভাব েফলেব কারণ আমােদর পিরবার�েলা  
আমােদর অথর্ িদেয় চেল। আেগ েকানও ঋণ িছল না ... এখন েসটাও েবেড়েছ।”
অন্যেদর ে�ে�, তারা েয অথর্ তােদর পিরবার পিরচালনার জন্য ব্যবহার করেছ তা আসেল তােদর 
ভিবষ্যেতর পিরক�নায় কােজ লাগােনার জন্য সি�ত িছল। মহামারীর মেধ্য েবঁেচ থাকার লড়াইেয় 
�্যাজেুয়ট েদর �� এবং কমর্জীবেন অ�গিতর আশা অেনকটাই িপিছেয় পেরেছ। অত্য� দঃুেখর সােথ 
রাজ ুবেল-

“ভিবষ্যেতর জন্য আমার েয ল�্য�েলা রেয়েছ ... আমার  মেন হয় না েয এই 
কেরানাভাইরােসর কারেণ তােদর এক�ও পূরণ হেব।”
এই েকািভড-১৯ মহামারী� মানুেষর জীবনেক কী  ব্যপক আকাের পিরবতর্ ন কেরেছ তা সােথ কথা 
বলার মাধ্যেম উেঠ এেসেছ, িবেশষ কের যারা ইিতমেধ্য সুিবধাবি�ত এবং ঝঁুিক পূণর্। আমরা আশা 
কির েয �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূিচ �াজেুয়টরা এই ক�ন সময় ৈধেযর্র সােথ েমাকােবলা করেত 
এবং েকািভড-১৯ এর বাধা�েলা কা�েয় উঠেত স�ম হেব, যােত তারা তােদর �� পূরেণর পেথ 
এিগেয় েযেত পাের।

| 183





Acknowledgement
We would like to begin by giving our heartfelt thanks to the respondents who 
participated in this study and their families, for giving us their valuable time, 
sharing their experiences and being so welcoming to complete strangers. We 
would also like to thank the master crafts persons for allowing the graduates 
to speak to us during their work.

We would like to thank Asif Saleh, Executive Director, BRAC, Bangladesh for his 
guidance in encouraging to keep social inclusion lens throughout all 
interventions. Deeba Farah Haque, Senior Programme Manager, PRL for 
leading the initial stages of the study, Sonia Bintey Sarowar and Elahi 
Rawshan, Specialist, Social Inclusion for supporting throughout the process, 
Rezaul Mazid, Senior Manager, Opertaions and through his leadership all 
Regional Managers, Area Managers, District Managers and Social Inclusion 
Sector Specialists who supported throughout the study.

We are also extremely grateful to Sabina Faiz Rashid, Dean and Professor, 
BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University for giving her 
critical input and feedback on this study.

Special thanks to Farhana Alam, the Principal Investigator for this study and 
the Assistant Director for Centre of Excellence for Gender, Sexual and 
Reproductive Health and Rights (CGSRHR), for having the vision to create this 
book, steering it in the right direction, and giving these stories the platform 
they deserve.

Lastly, we would like to thank the research team Alvira Farheen Ria, Prantik 
Roy, Savio Rousseau Rozario and Wafa Alam from BRAC James P Grant School 
of Public Health, BRAC University for their hard work and for carrying out the 
entire study with a strong passion and dedication.

কৃত�তা �কাশ
এই গেবষণায় অংশ�হণকারী �্যাক দ�তা উ�য়ন কমর্সূচী �াজেুয়ট এবং তােদর 
পিরবােরর কােছ আমরা কৃত�। তারা তােদর মূল্যবান সময় এবং অিভ�তা 
আমােদর সােথ েশয়ার কের এই গেবষণা কাজ�েক সফল করেত সাহায্য কেরেছন। 
কােজর মােঝ �াজেুয়টেদর েক আমােদর সােথ কথা বলার সুেযাগ কের দাওয়ার জন্য 
মা�ার �াফটস পারসন-েদর েক ধন্যবাদ জানােত চাই। 

সামািজক অ�ভুর্ি�করণ এর দ�ৃভি� েথেক সকল কাযর্�েম সা�ব�ক িদকিনেদর্ শনার 
জন্য আমরা কৃত�তা �কাশ করেত চাই জনাব আিসফ সােলহ, এি�িকউ�ভ 
িডের�র, �্যাক এর �িত। কৃত�তা �কাশ করেত চাই িদবা ফারাহ্ হক, িসিনয়র 
ে�া�াম ম্যােনজার, িপআরএল এর �িত এই গেবষণা কাযর্�েমর উেদ্যাগ �হণ ও 
�াথিমক পযর্ােয় েনতৃ� েদয়ার জন্য; একই সােথ সিনয়া িবনেত সরয়ার এবং েমাঃ 
এলাহী রওশান, েসাশ্যাল ইন�ুশন ে�শ্যািল�, ি�ল েডেভলপেম� ে�া�াম এর �িত 
সম� �ি�য়ায় জিড়ত েথেক সহেযািগতা করার জন্য এবং েরজাউল মিজদ, িসিনয়র 
ম্যােনজার, অপােরস� এবং তার েনতৃে� সকল িরিজওনাল ম্যােনজার, এিরয়া 
ম্যােনজার, িডস�� ম্যােনজার ও েসাশ্যাল ইন�ুশন েস�র ে�শািল�বৃ�- এর 
�িত, এই গেবষণায় তােদর �র��পূণর্ অবদােনর জন্য কৃত�তা �কাশ করেত চাই। 

এই গেবষণায় মূল্যবান পরামশর্ এবং মতামত �দােনর জন্য সািবনা ফেয়জ রিশদ, িডন 
এবং �েফসর, �্যাক েজমস িপ �া� �ুল অব পাবিলক েহলথ, �্যাক িব�িবদ্যালয়, এর 
কােছও আমরা অত্য� কৃত�।

এই বই�র সৃজনশীল দ�ৃভি�, স�ক িদকিনেদর্ শনা এবং এই গ��িলেক তােদর 
�াপ্য �্যাটফমর্ উপহার েদওয়ার জন্য এই গেবষণার �ধান এবং েজ�ার এ� েস�য়ুাল 
এ� িরে�াডা�ভ েহলথ এ� রাইটস, সহকারী পিরচালক, ফারহানা আলমেক িবেশষ 
ধন্যবাদ।

অবেশেষ, কেঠার পির�ম, দঢ়ৃ আেবগ এবং িন�ার সােথ পুেরা গেবষণা পিরচালনা 
করার জন্য �্যাক েজমস িপ �া� �ুল অব পাবিলক েহলথ, �্যাক িব�িবদ্যালয় এর 
প� েথেক গেবষক দল: আলিভরা ফারিহন িরয়া, �াি�ক রায়, স্যািভও  র�েশা 
েরাজাির এবং ওয়াফা আলম েক িবেশষভােব ধন্যবাদ জানােত চাই।  
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